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বাঙালি সংস্কৃতির নামে 

অপসংস্কৃতি কেন? 
পৃথিবীর চারদিকে ধ্বনিত হচ্ছে অপসংস্কৃতির জয়গান । 
আধুনিক শিক্ষিত সমাজ অপসংস্কৃতির আগ্রাসনে নিমজ্জিত । 
পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞরাও ইসলামি সংস্কৃতিকে অপসংস্কৃতিরূপে 
আখ্যায়িত করে। তাদের বক্তব্য থেকে শুরু করে 
আয়োজিত যেকোন ৮5555 ও সভ্যতা 
বিকাশের আহ্বান মুখরিত হচ্ছে না, বরং বিদুরিত হচ্ছে। 
পত্র-পত্রিকায় তা পরিলক্ষিত হয় । আমরা যে দেশে বসবাস 
করি তা একটি এঁতিহ্যবাহী প্রাচীনতম জনপদ ৷ এই 
জনপদের এতিহ্যের স্থলভাগের নিদর্শন হচ্ছে পাহাড়-পর্বত, 
গাছ-পালা ইত্যাদি । জলভাগের নিদর্শন হচ্ছে পদ্মা, মেঘনা, 
যমুনা, সুরমা ইত্যাদি নদী | এই জনপদের সাথে বহির্বিশ্বের 
যোগাযোগ ছিল চোখে পড়ার মতো । প্রাচীনকালে এই 
জনপদে যোগাযোগরে প্রধান মাধ্যম ছিল নদীপথ | বাহনের 
মাধ্যম ছিল নৌকা । বিশেষ করে বহির্বিশ্বের মধ্যে 
আরবদের সাথে সম্পর্ক ছিল গভীর, যেহেতু এই জনপদ 
ব্যবসাকেন্্রক দেশ হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল। তাই আরবরা 
ব্যবসার উদ্দেশ্যে এই জনপদে আসা-যাওয়া করত | তারাই 
এই জনপদকে বসবাসের উপযোগী করে তুলেছেন । ফলে 
বসবাসের পাশাপাশি সবুজ-শ্যামল সুজলা-সুফলারূপে 
পরিণত হয় এই বাংলা | এখানে আরবরা তাদের ইসলামি 
সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিস্তার করেছেন । পাশ্চাত্য ও ইউরোপীয় 
সংস্কৃতি ও সভ্যতা বলতে কিছুই বিদ্যমান ছিল না। দীর্ঘ 
দিনের অর্জিত ইসলামি তাহযীব-তামাদ্দুন লুণ্ঠন করে 
১৭৫৭ খিস্টাব্দে ইংরেজরা বণিকের ছদ্মবেসে এসে এ 
দেশের শাসন ক্ষমতা জবরদখল করে । অতঃপর তাদের 
অপসংস্কৃতি বিস্তার করে সরলমানা মুসলমানদের মাঝে 
ইসলামি সংস্কৃতিকে সাংঘাতিকভাবে আক্রান্ত করে 
পরিশেষে ১৯৪৭ খিস্টাব্দে ওলামায়ে দেওবন্দের একনিষ্ঠ 
আন্দোলনের কারণে ইংরেজরা এই দেশ থেকে ক্ষমতাচ্যুত 
হয়ে পালিয়ে যায় । কিন্তু পরবর্তী সময়ে কালের বিবর্তনে 
তাদের রেখে যাওয়া অপসংস্কৃতি বাঙালি সংস্কৃতির সাথে 
মিশে বর্তমানে নতুন এক অপসংস্কৃতি যেমন-_ জন্ুমদিবস, 
মৃত্যুদিবস, ভালোবাসা দিবস, এপ্রিলফুল ও থার্টি ফার্্ট 
নাইট ডে ইত্যাদি । অনুরূপভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে ধর্মীয় 


পরিণত হয়েছে । মূলত কুরআন-সুন্নাহর মতাদর্শই হবে 
বাঙালি সংস্কৃতি । যেই দাওয়াতের মিশন নিয়ে অসংখ্য 
সাহাবায়ে কেরাম ও পীর-আউলিয়া, ওলামা-মাশায়েখের 
আগমন ঘটেছে এই জনপদে | সুতরাং সকল মুসলমানদের 
উচিত, ইসলামি সংস্কৃতিকে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক, 
সামাজিক, রাষ্ত্রীয় জীবনে বাস্তবায়ন করে অপসংস্কৃতি 
পরিহার করা । তাহলে আমরাই হবো সত্যিকার 

বাঙালি জাতি ও দেশীয় সুনাগরিক এবং ভবিষ্যতে 
নবপ্রজন্মের সামনে অতীতে ইসলামি মনীষীদের হারিয়ে 
যাওয়া চিন্তা-চেতনা নবোদ্যেমে উজ্জীবিত হয়ে ফুটে উঠবে 


ইনশাআল্লাহ । 
মুহাম্মদ আনিসুর রহমান 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া 


ইসলাম বিদ্বেষী চক্রান্ত চলছে 


হক বাতিলের ছন্দ চিরন্তন | ইসলামবিদ্বেষী ইুদী-খ্রিস্টান 
সর্বদা তৎপর কোন দেশে ইসলাম মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে 
কিনা? যখন কোন দেশে মুসলমানরা শান্তিতে বসবাস 
করতে থাকে, যদি ইসলাম প্রতিষ্ঠা হচ্ছে এমন মনে হয়, 
তখনই শুরু হয় তাদের পরিকল্পিত চক্রান্ত । তারা 
সুকৌশলে সেই মুসলিম দেশ থেকে ইসলামকে নির্মূল করার 
জন্য অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে । আবার কখনো মুসলমানদের 
মধ্যে দ্বন্দ লাগিয়ে দেয় । তখন মুসলমানরা পরস্পর অস্ত্র 
যুদ্ধে লিপ্ত হয়। শেষ পর্যন্ত শক্রচক্র শান্তির বুলি নিয়ে 
উপস্থিত হয় । যার শিকার তিলে তিলে গড়া ইসলামের 
পতাকাবাহী বর্তমান মিসর | যে দেশের জনগণ মাত্র কিছু 
দিন আগে গণবিপ্রবের মাধ্যমে স্বৈরশাসককে বিতাড়িত 
করে মুরসিকে ক্ষমতায় বসিয়েছিল। সেই দেশে সেনা- 
অভ্যুত্থানের নাম দিয়ে | গৃহযুদ্ধকে বন্ধ করার কথা বলে, 
আমাদের হাজার হাজার মুসলমান ভাইদের ওপর গণহত্যা 
চালানো হয়েছে । মুরসিকে গোপন স্থানে রেখে স্বৈরশাসক 
মুবারককে জেল থেকে মুক্তি দিতে যাচ্ছে সেনাসমর্থিত 
বর্তমান সরকার । যখন কোন মুসলমান দেশে এমন অবস্থা 
হয়, তখন কিছু মুসলমান শত্রুপক্ষ অবলম্বন করে থাকে । 
তাই আমাদেরকে সচেতন হতে হবে । কোন মুসলিম রাষ্ট্র 
নিয়ে এমন চক্রান্ত হচ্ছে কি না? সাথে সাথে তা প্রতিরোধে 
মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের প্রধানদের সম্পর্ক আরো প্রগাট করতে 
হবে। যাতে একটি দেশে ইসলামবিদ্বেষী কোন চক্রান্ত 
হওয়ামাত্র সবে মিলে এটাকে প্রতিহত করতে পারে । 
আল্লাহ পাক জালিমের কবল থেকে সমস্ত মুসলিম 


অপসংস্কৃতি যেমন- জুশনে জুলুস ঈদে মীলাদুন্নবী, বার্ষিক 
ওরশ, ওরুশুন্নবী ইত্যাদি পালন করা। ফলে এই 


দেশসমৃহকে হেফাজত করুন এবং মিসরের 
মুসলমানদেরকে এই ভয়াবহ অবস্থা থেকে মুক্তি দান 


অপসংস্কৃতি মুসলমানদের ধর্মীয় আকীদা- বিশ্বাস, তাহজীব 
তামাদ্দুন বিনষ্ট করেছে; বরং এই অপসংস্কৃতির প্রভাবে 
ংগালী মুসলিম জাতি কুসংস্কারাচ্ছনন জাতি হিসেবে 
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করুন | আমীন । 
মুহাম্মদ রিদুয়ানুল হক শামসী 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া 
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সম্প্রতি রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন ক্রিমিয়াকে ইউক্রেনের কাছ 


মুসলমানদের অনিশ্চিত 
ভবিষ্যত 


তাতার মুসলমানদেরকে নিজ মাতৃভূমি ক্রিমিয়া হতে জোর 


থেকে পৃথক করে রাশিয়ার সাথে একীভূত করে ফেলেছেন । 


করে বের করে দেওয়া হয়। বিপুলসংখ্যক নারী-পুরুষ, 


ফলে তাতার মুসলিম জনগোষ্ঠী নতুন করে অস্তিত্ব সংকটে 


যুবা-বৃদ্ধ ও শিশু গণহত্যার শিকার হয়ে পড়ে । অধিকাংশ 


নিপতিত হল । ক্রিমিয়ার এতিহ্যসমৃদ্ধ তাতার মুসলিম 
জনগোষ্টীর ৩০০ বছরের বাধা-বিপত্তি ও গোলামির জিঞ্জির 
ছিড়ে নিজেদের পায়ে দীড়ানোর স্বপ্ন অধরা রয়ে গেল। 


তাতার বাস্ত-ভিটা ও সহায়-সম্পত্তি হারিয়ে সাইবেরিয়া ও 
মধ্য এশিয়ার বিভিনন দেশে বিশেষত উজবেকিস্তানে 
উদ্বান্তরূপে আশ্রয় নেয় । তাতারগণ সোভিয়েত শাসনের 


ক্রিমিয়ান তাতার হচ্ছে কৃষ্ণ সাগরের উত্তর উপকূলে 


প্রতি অনুগত" নয় স্ট্যালিনের এ যুক্তিই ছিল নির্বাসনের 


অবস্থিত ইউক্রেনের একটি স্বায়িত্বশাসিত প্রজাতন্ত্র । বহু 


ভিত্তি । তিনি তাতারদের “অবিশ্বস্ত নাগরিক' হিসেবে চিহ্িত 


উত্তান পতনের নীরব সাক্ষী ক্রিমিয়া ৷ ক্রিমিয়ার এ বিস্তীর্ণ 


করেন । এক পরিসংখ্যানে জানা যায় যে, ৫০ হাজার থেকে 


অঞ্চল শত বছর ধরে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও শাসকদের দ্বারা 


এক লাখ তাতারকে স্ট্যালিন দেশ ত্যাগে বাধ্য করেন । 


শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসছে । ২৬,২০০ কিলোমিটারের 
আয়তন বিশিষ্ট ক্রিমিয়া প্রজাতন্ত্রের বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় 


বিপুলসংখ্যক তাতারের জীবন প্রদীপ নিভে যায় 
কারান্তরালে । তখনকার আদমশুমারি অনুযায়ী তাতার 


১৯,৭৩,১৮৫ জন । ক্রিমিয়া হচ্ছে ক্রিমিয়ান তাতারদের 


মুসলমানদের সংখ্যা দাড়ায় ২৩ শতাংশে । 


জন্মভূমি, যারা নৃতাত্ত্িকভাবে সংখ্যালঘু ৷ গোটা জনসংখ্যার 
১৩ শতাংশ ক্রিমিয় তাতার । 
১৯২০ খ্রিস্টাব্দে বলশেভিকগণ ক্রিমিয়াকে সোভিয়েত 


ষষ্টদশ ও বিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে জার রাশিয়া ও 
সোভিয়েত ইউনিয়ন ক্রিমিয়ার জনগণের প্রতি দমনমূলক 
শাসন ও পক্ষপাতদুষ্ট আর্থ-সামাজিক নীতি গ্রহণ করেও 


সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক ইউনিয়নের (0957২) অন্তর্ভূক্ত 


ব্যাপকভাবে এ অঞ্চলকে রুশীয়করণ করতে ব্যর্থ হয়। 


করে নেয়। ১৯২০ হতে ১৯২৭ খিস্টাব্দ পর্যন্ত মোট সাত 
বছর স্বায়ত্বশীসিত প্রজাতন্ত্র হিসেবে ক্রিমিয়া পর্যাপ্ত 
স্বাধীনতা ভোগ করে | এমনকি রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি ও 


অধিকাংশ জনগণ রুশ আত্বীকরণকে দৃঢ়তার সাথে 
প্রত্যাখ্যান করেন এবং ইসলামি পরিচিতি ও এঁতিহ্য 
সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন । ইসলামি 


মিল্লি ফিরকা কোয়ালিশন সরকার গঠন করে । তাতার 


অনুশাসন _প্রতিপালনের প্রতি দৃঢ়তার ফলে তাতার 


ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া হয় এবং মুসলমানগণ 
সরকারি উচ্চপদে নিযুক্তি লাভ করেন । কিন্তু দুর্ভাগ্য 
ক্রিমিয়ার তাতার মুসলমানদের এ সৌভাগ্য বেশি দিন স্থায়ী 
হয়নি । ১৯২৮ খিস্টাব্দে মস্কো সরকার তাতার 
জাতীয়তাবাদী শক্তিকে নির্ল করার জন্য পূর্বাপেক্ষা 
কঠোরতম পন্থায় আঘাত হানে। তাতার মুসলমানদের 
স্বাধীনভাবে বাঁচার স্বপ্রসাধ সাময়িকভাবে ধুলিসাৎ হয়ে 
যায়। 

নাজি জার্মানির দালাল হিসেবে অভিযুক্ত করে প্রতিশোধের 
সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৪৪ সালে স্ট্যালিন সরকার ক্রিমিয়ান 
তাতারদের ভাষাকে সিরিলিক (01111০) অক্ষরে পরিবর্তিত 
করে দেয়। রুশ বুদ্ধিজীবীদের মাধ্যমে ক্রিমিয়দের 
ইতিহাস, এতিহ্য, সংস্কৃতি ও সাহিত্যকে মুছে ফেলা হয়। 
পারিবারিক জীবনে, সামাজিক বন্ধনে ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 
প্রচপ্তরূপে ধ্বস নামে । অতঃপর শুরু হয় তাতার 
মুসলমানদের পুনঃ£উৎখাতের পালা । স্ট্যালিনের নির্দেশে 
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জনগোষ্ঠী বিভিন্ন সামাজিক পরিমপ্ডলে বসবাস করেও একটি 
ভারসাম্যপূর্ণ রীতি বজায় রাখতে সক্ষম হন । প্রবল বিপত্তি 
সত্তেও মুসল মান পরিচয় নিয়ে বেঁচে থাকাকে তাতারগণ 
গৌরব মনে করেন । 

শত বছরের বঞ্চনা, নিপীড়ন, হতাশা ও ক্ষোভ সত্তেও 
তাতারগণ কোন রূপ সহিংসতা ও সন্ত্রাসের পথ বেছে 
নেয়নি বরং নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় সমস্যা সমাধানের প্রয়াস 
চালিয়ে যাচ্ছেন । 7 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
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আমাদের সম্পদ আমাদের কল্যাণে 
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সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের উত্থান ও বিকাশে 


কওমী মাদরাসার কোনো হাত নেই 


[পূর্ব প্রকাশিতের পর] 


বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয় বলে 


মুহাম্মদ মাহবুবুল হাসান রনি 
মন্দির আক্রমণ এবং লীগের সভাপতি জমির হক ভুট্টো 
মাদরাসা প্রমুখ এবং তাদের কর্মীবৃন্দ সংগঠিত 
এরা সেপ্টেম্বর হয়ে এই আক্রমণ চালায় । যেই 


কক্সবাজারের রামু উপজেলায় ১২ টি 
বৌদ্ধ মন্দিও আগুন দেওয়া হয় এবং 
প্রায় ৫০ টি ঘরবাড়ি লুট করা হয়। 
এটি বাংলাদেশের বাঙ্গালী জাতির জন্য 
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিরি ইতিহাসের 
একটি কলঙ্কজনক অধ্যায় । ঘটনাটি 
যখন ঘটল তখন সরকার বিএনপি 
জামাতকে এবং বিএনপি-জামায়াত 
সরকারকে দায়ী করল । বাংলাদেশের 
মানবাধিকার সংগঠনের [৪০ 
11110111519910) ঘটনাস্থল পরিদর্শন 
করে তাদের রিপোর্ট প্রকাশ করল যে, 


লীগের সভাপতি ও 
চেয়্যারম্যান সোহেল সারওয়ার কাজল, 
ফটেখারপুল ইউনিয়ন স্বেচ্চাসেবক 
লীগের প্রেসিডেন্ট আজিজুল হক, রামু 
উপজেলা আওয়ামী লীগের মৎস্যজীবী 
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আওয়ামী লীগ নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষতা 
এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ধারক ও 
বাহক মনে করে তাদের এই মন্দির 
আক্রমণ ও সংখ্যালঘু নির্যাতনের সাথে 
বাংলাদেশের কোন কওমী মাদরাসা 
জড়িত ছিল? 

ই-প্রথম আলো ২০১৩ সালের মার্চের 
১ তারিখে প্রকাশ করে যে, 
বাংলাদেশের বাশখালী ও 
নোয়াখালীতে দুটি মন্দিরে ও আটটি 
বাড়িতে আগুন দেয় জামায়াত-শিবির 
কর্মীরা । আবার অনেক ক্ষেত্রে এদের 
সাথে বিএনপিও জড়িত থাকে বলে 
মিডিয়ায় উল্লেখ করা হয়। ২০১৩ 
সালের ৫ মার্চ খুলনা জেলার কয়রা 
থানার আমাদি ইউনিয়ন বাজারের 
পাশে ধোপাপাড়ায় হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের 
ওপর হরতাল সমর্থক বিএনপি- 
জামায়াত আক্রমণ চালিয়ে ১০টি 


জানিয়েছে মানবাধিকার প্রতিবেদন, ১- 
৩১ মার্চ ২০১৩ । বাংলাদেশের 
সংখ্যালগুদের ওপর আক্রমণের 
পেছনে আওয়ামীলীগ, বিএনপি- 
জামায়াত-শিবিরের মধ্যে কে জড়িত 
তা আমাদের মুল মাথাব্যাথা নয়, বরং 
এটা সুস্পষ্ট যে, এই মন্দির আক্রমণ 
বাংলাদেশের ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 
কওমী মাদরাসা থেকে নিয়ন্ত্রিত, 
অনুমোদিত এবং অংশগ্রহণকৃত নয় । 
বরং সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে এই 
ধর্মীয় স্থাপনাগ্তলোর ওপর ও সংখ্যালঘু 
সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণ করা হয়ে 
থাকে যাতে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ একে 
অপরকে এই ঘটনার জন্য দায়ী সাব্যস্ত 
করে নিজেরা নিজেদের ভোটব্যাংক 
তৈরি করে নিচ্ছে । বিভিন্নধর্মের 
মানুষদের নিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির 
বাংলাদেশের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের 
বিরুদ্ধে অবস্থানকারী বাংলাদেশের 
কোন কওমী মাদরাসা থেকে উদ্ভূত নয় 


4:22 আত্তান্তবীদ ও 


স।ম।কা।লী।ন 
বরং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নামে 


17190777172 /9/75197/-এর কাছে 


প্রচার প্রচারণার তোফান সৃষ্টিকারী 


দাখিল করা হয়েছিল) যেটি প্রণয়ন 


আবাস হয়েছিল সে জায়গাতেই 


রাজনৈতিক দলগুলো থেকেই উদ্ভুত । 


চুড়ান্ত সমাধান 

আমাদের আলোচনা একটি প্রশ্ন দিয়ে 
শুরু করেছিলাম আর সেটি হল, 
জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ কী কওমী 
মাদরাসার সম্পত্তি? উপরের বিস্তারিত 
থেকে এই অত্যন্ত 
নিশ্চিত যে, জঙ্গিবাদ ও 
সন্ত্রাসবাদ ংলাদেশের কওমী 
মাদরাসা কোন সম্পত্তি তো নয়ই বরং 
বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে এই জঙ্গিবাদ 
ও সন্ত্রাসবাদের সাথে কওমী 
মাদরাসার কোন সম্পর্কই নেই । কিন্তু 
কিছুসংখ্যক মানুষ যারা এই কওমী 
মাদরাসার কোন সম্পর্কই নেই । কিন্তু 
কিছুসংখ্যক মানুষ যারা এই মাদরাসা 
শিক্ষার সাথে জঙ্গিবাদের সম্পর্ক 
কায়েম করতে চান তারা আসলে শাক 
বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মানুষদের বিভ্রান্ত 
করতে চান এবং তাদের নিজেদের 
সন্ত্রাসী কর্মকাপ্তগুলোকে আড়াল করতে 
চান। পবিত্র কুরআন শরীফে আল্লাহ 
তায়ালা বলেন, “তোমরা যদি না জানো 


করেছেন বাংলাদেশের মাওলানা 
ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি 
বিশ্ববিদ্যালয়ের 07101001055 8170 


[01109-90191709 1)09101917-এর 


সহযোগী অধ্যাপক মো. 

রহমান এবং 09006 101 
(11171119105 [২596281017, 
[391751909517-এর পরিচালক 


ফকিহগণ, ডি 
মোফাস্সিরগণ ইসলামী 

প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতেন । ডা আবু 
হানিফা রোহ.), ইমাম আহমদ ইবনে 
হাম্বল (রাহ.), ইমাম মালিক (রাহ.), 
ইমাম শাফিয়ী (রাহ.), সুলতান 
সালাহউদ্দিন আইয়ুবী (রাহ.)সহ 


যেসব ব্যাক্তিত্রদের মাধ্যমে এ 


মোহাম্মদ বিন কাসেম | তারা তাদের 
উক্ত গবেষণাপত্রের 7.2.3 
119৬510101 0081)191 ২য় লাইনে 
অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে দ্ধযার্থহীন ভাষায় 
উল্লেখ করেছেন যে, 1179 30005 
00070 11191 1078019598. 15 1101 
1991001791019 001 019 11969 01 
101111810% অর্থাৎ এই গবেষণা খুঁজে 
পায় যে, মাদরাসা জঙ্গিবাদের উত্থানের 
জন্য দায়ী নয়। বাংলাদেশের সংশিষ্ট 
ক্ষেত্রের গবেষকদেও দ্বারা আমাদেও 
প্রশ্নের চুড়ান্ত উত্তর পাওয়া গেল যে, 
সন্ত্রাসবাদ এবং জঙ্গিবাদ বাংলাদেশের 
কওমী মাদরাসার সম্পত্তি নয় । 


মাদরাসায় কি 
শিক্ষা দেওয়া হয়? 


তাহলে তাদেরকে জিজ্ঞেস কর যারা 


ংলাদেশের মাদরাসায় সবার প্রথমে 


জানে ।' অর্থাৎ আপনি যদি চিকিৎসা 
বিষয়ে কোন কিছু জানতে চান তাহলে 
একজন বিজ্ঞ চিকিৎসকের কাছ থেকে 
তা জানাই উত্তম। ঠিক একইভাবে 
যদি আপনি জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ 
সম্পর্কে জানতে চান তাহলে সেজন্য 
তাদের কাছেই যাওয়া উচিত অথবা 
তাদের মতামতকেই সবচেয়ে বেশি 
গুরুত্ব দেওয়া উচিত যারা এ বিষয়ে 
গবেষণায় লিপ্ত । আমার এ আলোচনায় 
সবচেয়ে বেশি যে উৎস থেকে তথ্য 
দিয়েছি তা হল [00615270175 
[২০115109059 1৬111091705 800. 
60101191011) 17381191980959]) নামক 
গবেষণাপত্র থেকে (এই গবেষণাপত্রটি 
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের 


পরিকল্পনা মন্ত্রাণালয়ের 59০11 
90127702 /9520701  0০09471011, 
এপ্রিল'১৪ 


পবিত্র কুরআন-হাদীস, পবিত্র কুরআন- 


পৃথিবীতে ইসলামের প্রচার-প্রসার ও 
জ্ঞানচর্চা হয়েছে তারা সকলেই সেই 
মাদরাসার ছাত্র ছিলেন যেখানে 
কুরআন-হাদীস একমাত্র আল্লাহর 
তাআলার জন্য আখেরাতকে সামনে 
রেখে অধ্যয়ন করতেন এবং শিক্ষা 
দিতেন । এরই ধারাবাহিকতায় 
বাংলাদেশের যে কওমী মাদরাসা 
রয়েছে সেখানে নবীজী (সা.)-এর 
রেখে যাওয়া সম্পত্তি কুরআন-হাদীসের 
ইলম শিক্ষা দেওয়া হয় । এই মাদরাসা 
থেকে শিক্ষা অর্জন করে যাবার পর 
সরকারী ও বেসরকারি চাকুরী তাদের 
ভাগ্যে নসীব হয় না, মাদরাসার 
শিক্ষার্থীদের সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের 
সাথে জড়িত না থেকেও জঙ্গি ও 
সন্ত্রসী তাদেরহে আখ্যায়িত করা হয়, 
মৌলবাদী তাদেরকেই আখ্যায়িত করা 
হয়, প্রগতির পথে তাদেরকেই অন্তরায় 


হাদীস থেকে উদ্ভুত মাসয়ালা-মাসায়েল 


বিবেচনা করা হয়, দেশের উন্নয়নে 


শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে । নবী হযরত 
মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর আল্লাহ 


বাধাপ্রদানকারী তাদেরকহে অবহিত 
করা হয়, নারীদেরকে ব্যাবসার ও 


তাআলা যে ওহী নাজিল করেছেন তা 


ভোগের উপকরণ বানাতে চায় না বলে 


তিনি মক্কা শরীফে দারুল আরাকামে 
শিক্ষা দিতেন। নবীজীর দূত হযরত 
মুসয়াব ইবনে উমায়ের (রাযি.) 


তাদেরকেই নারীবিরোধী আখ্যায়িত 
সময়ও ৫০জন যাত্রীর মধ্যে শুধু 


মদীনায় নবীজির হিজরতের পূর্ব 
থেকেই নবীজির দূত হিসেবে সেখানে 
কুরআন শরীফ শিক্ষা দিতেন । নবী 


তাকেই তল্লাশী করা হয় যাদের গায়ে 
পাঞ্জাবি জোব্বা মাথায় টুপি-পাগড়ি 
থাকে । মিথ্যার ওপর ভিত্তি করে 


হযরত মুহাম্মদ (সা.) মদীনায় যাওয়ার 
পর আসহাবে সুফফায় মাদরাসা 
কায়েক করেছিলেন । নবীজি (সা. 
যেই কুরআন আল্লাহর কাছ থেকে প্রাপ্ত 
হয়েছিলেন এবং তিনি নিজে যে জীবন্ত 
ওহী ছিলেন তার মাধ্যমে সাহাবীদের 


৫8 ২৮৮ 


এসকল দুর্নাম ও অপপ্রচার থাকার 
পরেও মানুষ মাদরাসায় পড়ছে। 
আপনি যদি বাংলাদেশের সকল 
সিনেমা হলে যান তাহলে মাদরাসা 
থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত একজন মৌলবীও 
খুজে পাবেন না যারা নারীদের নগ্ন 


শিক্ষা দিতেন । পরবর্তীতে ইসলামের 


দেহ প্রদর্শনের ব্যবসায় লিপ্ত । 


স।ম।কা।লী।ন 


বাংলাদেশে রাতায় বাস চলাচলের 


এই নিরীহ মাদরাসা শিক্ষিতদের কি 


মুসলমান হিসেবে দায়িত্ব-কর্তব্য স্মরণ 


ক্ষমতা ছিল না এই সকল অপরাধ 


নতুন কোন কাজ শুরু করা সময় লক্ষ 
লক্ষ কোটি কোটি চাঁদাবাজী হয় 


করার? অবশ্যই যেসকল মানুষ যে 


করিয়ে দিচ্ছে, যারা আমাদেরকে 
সুমধুর আযানের সুর শোনাচ্ছেন, 


রকম হাত পা আছে তাদেরও তো 


আপনি একজন মাদরাসার মাওলানাও 


কুরআনের সুমধুর তেলাওয়াত 


তেমনই রয়েছে । সাধারণ মানুষের 


খুঁজে পাওয়া যাবে না টাদাবাজিতে 


বিবেচনায় যেসকল মানুষ সমাজে 


শোনাচ্ছেন, তারা অপরাধী না হয়েও 
অপবাধের শিকার তাদের প্রতি আজ 


জড়িত । বাংলাদেশের জমিন আজ 


পর্যন্ত যত ধর্ষন সংগঠিত হয়েছে 


অভাবী ও দরিদ্র গোছের তাদের তো 


আমাদের হৃদয়ের সুগভীর থেকে শ্রদ্ধা 


আরও বেশি যৌক্তিকতা ছিল অপরাধে 


আসা দরকার । শত অপবাদ ও 


তাদের মধ্যে খুজ নিয়ে আপনি কতজন 


জড়িত হওয়ার | কিন্তু বাস্তবতা তার 


অপপ্রচারের শিকার হয়েও যারা 


মাওলানা ধর্ষণের সাথে জড়িত 


উল্টো । অন্যায় ও অপরাধ করার 


পাবেন? বাংলাদেশে বসবাস কত 


ক্ষমতা, অসামাজিক কর্মকাণ্ড করার 


তাদের দীনী খেদমত আঞ্জাম দিয়ে 
যাচ্ছে,তাদের কাছেই আমরা ইহ ও 


মানুষ দেশের টাকা বিদেশে পাচার 


ক্ষমতা তাদের দ্বারা ব্যাবহৃত হচ্ছে না 


করছে এর মধ্যে কতজন মৌলবী 


কেন? একটা মাত্র কারণ আর সেটি 


রয়েছেন? বাংলাদেশের প্রত্যেক থানায় 
এলাকার সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী, চোর 
ডাকাত, চাদাবাজদের লিষ্ট রয়েছে 
তাদের মধ্যে মাদরাসায় শিক্ষা 
সমাপ্তকারী একজনও খুঁজে পাবেন না । 


হল নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর 
কাছে ত ওহী এবং নবীজীর 
আদর্শ এর য় শিক্ষিত হওয়া । 
আর এ শিক্ষা বাংলাদেশের কোন 
জায়গায় দেওয়া হয় একমাত্র কওমী 


ংলাদেশের দুর্নীতির ময়দান 
গরমকারী কয়জন মৌলবী রয়েছে? 
ংলাদেশের লক্ষ লক্ষ জায়গায়, 


মাদরাসায় । 
ংলাদেশের নারী উন্নয়ন নীতিমালা, 
বাংলাদেশের ইসলামবিরোধী 


মেলায় জুয়ার আসর বসে সেখানে 


শিক্ষানীতি, পত্রপত্রিকায় ও র্রগে 


একজন মাওলানাও খুঁজে পাবেন না 
জে জুয়ার আসর গরম করছে 


মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে 
ব্যাঙ্গ করা, সংবিধান থেকে আল্লাহর 


বাংলাদেশের রাস্তাঘাটে হাজার হাজার 
মেয়ে ইভটিজিংয়ের শিকার হয়, এরা 


ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস তুলে ফেলা, 
অগ্নিশিখা প্রজ্বলনের মাধ্যমে 


পরকালে ঝণী । 
/সমাণড1 


এমন গুরজন 
মুহাম্মদ ইসমাঈল দানী 


/সদস্য ₹ ৭৯1 


আসছি সবাই শিক্ষা নিতে 
বিজ্ঞজনের কাছে, 
দিচ্ছে তারা নিপণন দরস 


যাদের দ্বারা ইভটিজিংয়ের শিকার হয় 


সারাদেশে শিরক চালুর সুগভীর 


অর্থাৎ ইভটিজারদের মধ্যে একজন 


যড়যন্ত্রসহ সকল ইসলাম বিরোধী 


দীড়ি-টুপিঅলা কওমী মাদরাসার ছাত্র- 


যট্যন্ত্রেরে মোকাবিলায় বাংলাদেশের 


শিক্ষক খুঁজে পাওয়া যাবে না 
বাংলাদেশের যুবসমাজ আজ 
মাদকাসক্ত, নেশার কবলে আজ কত 


মানুষের ইসলামী মূল্যবোধের 
সংরক্ষণের জন্য সবার আগে যারা 
এগিয়ে আসে তারা হল এই কওমী 


পরিবারের সুখ-শান্তি বিনষ্ট হয়ে 
যাচ্ছে, বাংলাদেশের কোন কওমী 
মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষক নেশার সাথে 
জড়িত? বাংলাদেশের মধ্যে যত সন্ত্রাস 


মাদরাসার সাথে সংশ্লিষ্টরা । যদি 
বাংলাদেশে এই কওমী মাদরাসা না 
থাকত তাহলে বাংলাদেশের মানুষের 
মধ্যে ইসলামী মূল্যবোধ সম্পর্কে 


অসামাজিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে 


ন্যুনতম ধারণাও থাকত না। এই 


আপনি আপনার মনকে জিজ্ঞেস 
করুনতো কতগুলো কর্মকাণ্তের মধ্যে 


মৌলবীরা সকল মিথ্যা অপবাদ আর 
বিরোধিতার বোঝা মাথায় নিয়েও 


বাংলাদেশের এই কওমী মাদরাসার 


আযান তারাই দেন, মানুষকে আল্লাহর 


ছাত্ররা জড়িত? বাংলাদেশের কত 
গৃহবধূকে যৌতুকের বলির শিকার হতে 


দিকে আহ্বান তারাই করেন, কুরআন 
হাদীসের জ্ঞান তারাই মানুষকে 


হয়েছে আপনি চিন্তা করুন তো কতজন 
শিকারী কওমী মাদরাসা থেকে শিক্ষা 


জানায় । সেকল মানুষদেও কষ্ট, 
মোজাহাদা আর মেহনতের কারণে 


প্রাপ্তঃ যতগ্তলো অপরাধ ও অসামাজিক 


আমরা আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে 


কর্মকাণ্ডের কথা আমি উল্লেখ করলাম 


এপ্রিল'১৪ 


জানতে পারছি, যারা আমাদেরকে 


নিত্য নতুন সাজে । 


কুরআন হাদীস সামনে রেখে 
দিচ্ছে দারুণ ব্যাখ্যা, 
বিশ্বখ্যতা ব্যক্তি বলে 
তাই পেয়েছে আখ্যা | 


মিষ্টি মধুর মুক্তা ঝরে 
কয় যে দীনের বিধান, 
বিশ্বজুড়ে ছাত্র সবে 


শুনতে এল বয়ান । 


করতে পারি সবাই জীবন 
কুরআন দিয়ে যাপন, 
যাতে সবাই হতে পারি 
রবের কাছে আপন । 


লালা আত্তার্তহীদ ৬ 
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এপ্রিল ফুলের অন্তরালে রক্তাক্ত ইতিহাস 


তখন 
তারুণ্যে। ইসলামি সভ্যতা এবং 
তাহযীব-তামাদ্দুনের আলোক রশি 
তখন সাহারা মরুভূমি ছাড়িয়ে পৌছে 
যাচ্ছে আটলান্টিকের সলিল রেখায়, 
তখন ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা উত্তম 
সময়টা পার করছে। 

৭১১ খিস্টাব্দের ৯ জুলাই আফ্রিকার 
পশ্চিমাঞ্চল বিজয় শেষে উমাইয়া 
শাসকের শেষ সেনাপতি হযরত 
তারেক ইবনে যিয়াদ (রহ.) মরক্কোর 
উপকূল থেকে চারটি জাহাজ বোঝাই 
সাত হাজার মুসলিম সেনাবাহিনী নিয়ে 
আল্লাহর পয়গাম সমুদ্রের ওপারে 


এপ্রিল'১৪ 


মাওলানা আতাউর রহমান 


পৌছানোর লক্ষে এবং ইউরোপের 


যেতে উদ্ধুদ্ধ করে এবং মুসলিম 


বুকে ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুনের 


উম্মাহকে নিজেদের হারানো গৌরব 


বিজয় কেতন উডভীন 


ফিরে পাওয়ার শিক্ষা দেয় । 


জিহাদের মহান লক্ষকে সামনে রেখে 
সমস্ত মুসলিম ফৌজ যখন অপরিচিত 


দুশমনের মাটিতে গিয়ে জাহাজ থেকে 


অবতরণ করল সেনাপতি তারেক বিন 
যিয়াদ তখন সকল সৈন্যদের এক 
জায়গায় দীড় করিয়ে নিজে একটি 
ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে কিছুটা উচু 
জায়গায় অবস্থান করে মাঝি মাল্লাদের 


নাম জাবালে আত-তারীক | সাত সমুদ্র 


নির্দেশ দিলেন চারটি জাহাজেই আগুন 


পাড়ি দিয়ে মুসলিম সেনাপতি হযরত 


লাগিয়ে দাও | এই নির্দেশ পেয়ে সমস্ত 


তারেক ইবনে যিয়াদ রেহ.) যে দিন 
অপিরিচিত দুশমনের মাটিতে এসে পা 
রাখলেন ইতিহাস সেদিন এক 


মাল্লারা পেরেশান ও হতভম্ব হয়ে তার 
মুখের দিকে চেয়ে রইল এবং মনে 
মনে ভাবতে লাগল এ নির্দেশ তো 


অবিস্বরণীয় নজিরবিহীন দৃশ্য দেখার 


কেবল সেই সিপাহসালার দিতে পারে 


সুযোগ পেয়েছিল যে দৃশ্য আজও 


যার মেধাবুদ্ধি বিকৃতি ঘটেছে । তারেক 


মুসলিম মিল্লাতকে বিজয়ের 
ধারাবাহিকতায় সম্মুখপানে এগিয়ে 


বিন যিয়াদ পুণরায় ফৌজদেরকে লক্ষ্য 
করে বলল, জাহাজগুলোতে 


) আত্তান্তহীদ ৭ 
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অগ্নিসংযোগ করে দাও । আদেশমত 


ঈমানদীপ্ত এই ভাষন দিয়ে শুরু হল 


জাতির পরিণাম শেষ দিকে যা হয় 


সমস্ত নৌযানে অগ্নিসংযোগ করে 
দেওয়ার পর ইবনে যিয়াদ তার সৈন্য 


মুসলিম বাহিনীর সাথে দুর্ধর্ষ খিস্টান 


মুসলিম স্পেনের পরের ইতিহাস 


রাজা রডারিক বাহিনীর যুদ্ধ । এরপর 


তেমনই । কেবল ভোগ-বিলাসিতা, 


বাহিনীকে লক্ষ করে ভাষন দিতে 
লাগলেন । 


মহান রাববুল আলামিনের মদদে যুদ্ধ 
জয়ের মাধ্যমে মুসলিম বাহিনী গ্রানাভা, 


হে আমার সহ যোদ্ধারা! আমরা 
ইউরোপের বুক থেকে ফিরে যাওয়ার 
রডারিক ও আধুনিক অস্ত্রে সম্ত্রে সু- 


টলেডো ও কর্ডোভাসহ একে একে 
পুরো স্পেন ও ফ্রান্সের বিশাল 
এলাকায় ইসলামের বিজয় পতাকা 
উডভীন করে, যার মধ্যে দিয়ে শুরু হল 


স্জ্জিত তার এক লাখেরও অধিক 
সৈন্য বাহিনীর সাথে জিহাদ করে এই 


স্পেনের বুকে ইসলামী শাসনের 
সোনালি অধ্যায় । একের পর এক 


ভূখণ্ডে ইসলামের বিজয় পতাকা 


নতুন নতুন শীসক আসেন গড়ে তুলেন 


উড্ভীন করব আর না হয় জিহাদ 
করতে করতে শাহাদাতের অমীয় সুধা 
পান করে আমাদের পূর্বসূরিদের সাথে 
গিয়ে মিলিত হব বিকল্প কোন পথ 
আমাদের সামনে খোলা নেই । 


আধুনিক স্পেন যার আরবি নাম আল- 
আন্দুলুস । টলেডো, কর্ডোভা ও 
গ্রানাডা অপরূপ সাজে সজ্জিত হয়। 
দীর্ঘ ৮০০ বছরের শাসনামলে মুসলিম 
স্পেন পরিণত হয় বিশ্বসভ্যতার এক 


হে বাহাদুর যুবক ভাইয়েরা! এখন পিছু 


তীর্থ কেন্দ্রে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প, 


হটবার ও পলায়ন করার আর কোন 


সাহিত্য-সাংস্কতি আর প্রাকৃতিক 


সুযোগ অবশিষ্ট নেই পিছনে 


সৌন্দর্যের লীলাভূমিতে | জিহাদের 


অপেক্ষমান ক্ষুধার্ত ও উত্তাল সমুদ্র, 
সামনে দুর্ধর্ষ শক্র সৈন্যদল সুতরাং 
এখন তোমাদেরকে ধের্য-হিম্মত ও 


বলে বলীয়ান একদল জানবাজ 
মুজাহিদের উমানদীপ্ত দাস্তানের 
বদৌলতে বিশ্ববরেণ্য মুহাদ্দিস ও 


সহিষ্কুতা অবলম্বন করে আহকামুল 


ফকিহ আল্লামা আবু আবদুল্লাহ 


হাকিমিনের রহমতের দিকে তাকিয়ে 


আন্দুলুসী, আল্লামা কুরতুবী আন্দুলুসী, 


ইসলামের বিজয় নিশানা উডভীন করার 


জগত বিখ্যাত দার্শনিক আল্লামা ইবনে 


লক্ষে বুজদিল পরিত্যাগ করে দুশমনের 
সাথে মুকাবিলা করতে হবে এবং 
ইসলামি তাহযীব-তামাদ্দুনকে 
ইউরোপের বুকে পৌছে দেওয়ার 
লক্ষ্যে সম্মুখ পানে এগিয়ে যেতে হবে 
শাহাদাতের তামানায় ৷ 

হে আল্লাহর রাহের সৈনিকরা! অন্তরে 
দৃঢ় বিশ্বাস রাখ আমি তোমাদেরকে 
নিয়ে যাচ্ছি যে পথে সে পথের যাত্রী 
সর্বপ্রথম আমিই হব । লড়াইয়ের মাঝে 
দুশমনের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম আমার 
তলোয়ারই কোষ মুক্ত হবে । আমি 
যদি জিহাদের ময়দানে শহীদ হয়ে যাই 
তাহলে তোমরা ধীশক্তিসম্পন্ন বুদ্ধিমান 
অন্য কোন যোগ্য ব্যক্তিকে তোমাদের 
সিপাহসালার বানিয়ে নেবে কিন্তু 
আল্লাহর রাহে জীবন উৎসর্গে বিমুখ 
হবে না তবেই বিজয় তোমাদের 
পদচুম্ন করবে... । তার দীর্ঘ ও 


এপ্রিল'১৪ 


রুশদ ও আল্লামা ইবনে হাইয়ানসহ 
অসংখ্য মুসলিম মনীষী জন্ম নিলেন 
ইউরোপের বুকে | 

পৃথিবীর সমস্ত ইতিহাসবিদও সমর 
বিশেষজ্ঞগণ এ কথায় এক্যমত যে 
৭১১ খিস্টাব্দে মুসলিম সেনাপতি 
তারেক ইবনে যিয়াদ (রহ.) আপন 
লক্ষ হাসিলের উদ্দেশ্যে জিহাদের 
পবিত্র হুকুমকে সামনে রেখে 
অপরিচিত দুশমনের ষড়যন্ত্পূর্ণ জমিনে 
সশস্ত্র জিহাদে অবতীর্ণ হওয়ার পর 
পরাজয় বরণ করে পিছু হটার ও 
পালিয়ে যাওয়ার একমাত্র 
অবলম্বনটিকে ও পরিণামের কথা চিন্তা 
না করে ধ্বংস করার মাধ্যমে ঈমান ও 
তাওয়াক্কুলের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে 
ইতিহাস আজও তার নজির স্থাপন 
করতে পারেনি । কিন্তু ভাগ্যের নির্মম 
পরিহাস । নিশ্চিন্ত-নিরাপদ সুখী-সমৃদ্ধ 


হানাহানি-মারামারি আর অচেতন 
ক্ষমতাভোগের কারণে মুসলমানদের 
মাঝে আসে অনৈক্য ও চিরদুশমন 
ইনুদি-খ্রিস্টানদের ভয়াবহ গ্রাস। 
বিজয়ের পর আট শতাব্দী পর্যন্ত যে 
দেশকে মুসলমানরা শাসন ও সমৃদ্ধ 
করেছে যড়যন্ত্র ও প্রতারণার শিকার 
হয়ে সে ভূখণ্ড থেকে মুসলমানদের 
এতই অসহায় ও হদয়বিদারকভাবে 
বিদায় নিতে হয়েছিল যার উপমা 
ইতিহাসের কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় 
না এবং মানব-সভ্যতার ইতিহাসে এর 
চেয়ে ভয়াবহ নির্মম ও নিষ্ঠুর নিয়তি 
আর হতে পারে না। 


এপ্রিল ফুল কী? 

ফুল এটি ইংরেজি শব্দ যার অর্থ 
বোকা । এপ্রিল ফুল অর্থ এপ্রিলের 
বোকা । এপ্রিল মাসের পয়লা তারিখে 
একজন অপরজনকে বোকা বানানোর 
উৎসবে মেতে উঠে । একে অপরকে 
বোকা বানানোর র 
রেস্টুরেন্ট, ঘরের ডাইনিং রুমে, 
রাস্তাঘাট ও বন্ধুদের আড্ডাতে বোকা 
বানানোর রকমারি খেলার আয়োজন 
করা হয়। আধুনিক যুগের তরুণ- 
তরুণী ও যুবক-যুবতী কিংবা 
পাশ্চাত্যের কুরুচিশীল অভিভাবকহীন 
ছাত্র-ছাত্রীরা এসব জায়গায় একজন 
অপরজনকে বোকা বানিয়ে অশ্লীল 
আনন্দ উল্লাস করে। যা বর্তমান 
ইউরোপ-আমেরিকাসহ সমগ্র 
অমুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে প্রচলিত এবং 
এই কুরুচিপূর্ণ কাজটিকে তারা 
নিজেদের সাংস্কৃতি ও এঁতিহ্য মনে 
করে খুব আনন্দ-সহকারে এ দিনটি 
উদ্যাপন করে । যার উৎপত্তি হয়েছিল 
পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে 
খিস্টানদের প্রতারক ও গাদ্দার 
পূর্বসূরিদের প্রতারণা ও গাদ্দারির 
মাধ্যমে । 


॥ আত্তান্তহীদ ৮ 


স।ম।কা।লী।ন 


এপ্রিল ফুলের উৎপত্তি 
দুই খিস্টান মহাশক্তির মধ্যকার পূর্ণতর 
এঁক্য রচিত হয় রাজা ফার্ডিন্যান্ডের 
সাথে ইসাবেলার বিয়ের মাধ্যমে, 
ইসাবেলা রানি হয়েই মুসলমানদের 
স্থায়ীভাবে তৎকালীন বিশ্বসভ্যতা- 
কৃতি ও ইসলামি তাহযীব- 
তামাদ্দুনের কেন্দ্রস্থল পৃথিবীর ভূত্বর্গ 
হিসেবে পরিচিত স্পেনের মাটি থেকে 
চিরতরে বিতাড়িত করার ব্যবস্থা করেন 
এবং বেছে নেন প্রতারণার এক 
অভিনব হৃদয়বিদারক পন্থা । 
জগত-বিখ্যাত মুসলিম সেনাপতি 
তারেক ইবনে যিয়াদ দুর্ধর্ষ রডারিক 
বাহিনীর সাথে জীবনবাজি রেখে 
ইউরোপের যে ভূখণ্ডে ইসলামের বিজয় 
পতাকা উডভীন করেছিল, যে জমীনের 
শত মসজিদ মাদরাসা, যে ভূখণ্ডের 
প্রতি ইঞ্চি মাটি থেকে উচ্চারিত হত 
আযানের সুমধুর সুর সুদীর্ঘ ৮০০ বছর 
শাসন ও বসবাসের পর ঘৃন্য 
ও প্রতারক খিস্টানদের প্রতারনায় 
পড়ে ক্রুসেডের কাছে হার মেনে নিয়ে 


আবদুল্লাহ আপন পিতার বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ করে বসল, আর এদিকে 


প্রতিশ্রতিকে বিশ্বাস করে হাজার 
হাজার নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও নিরীহ 


আবুল হাসান ক্ষমতায় থাকার কোন 
পথ না দেখে সর্বশেষ ১৪৯২ সালের 
৩ জানুয়ারি সদল-বলে স্পেন ত্যাগ 
করে পালিয়ে যায়। পরিশেষে 
খিস্টানরা আবু আবদুল্লাহকে নামমাত্র 
ক্ষমতাসীন করে স্পেনের পার্লামেন্ট 
নিজেদের হাতে নিয়ে নিল । 

বর্তমান দুনিয়াতে আমেরিকার কাছে 
হোয়াইট হাউজের যে মর্যাদা তখন 
স্পেনের কাছে আল-হামরা প্রাসাদের 
ছিল সেই মর্যাদা । আল-হামরা 
প্রাসাদের চাবি নিজেদের হাতে নিয়ে 
আবু আবদুল্লাহকে খিস্টানরা প্রস্তাব 
তোমরা এখন অকল্পসংখ্যক 
মুসলমান স্পেনে অবশিষ্ট আছ, সুতরাং 
যদি জীবন বাচাতে চাও তাহলে সবাই 
জাহাজে ওঠ তোমাদেরকে নিরাপদে 


মুসলমানের থাকার অধিকার নেই । যে 
আবু আবদুল্লাহকে ক্ষমতায় বসানোর 
লোভ দেখিয়ে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
করিয়েছিল উদ্দেশ্যে হাসিলের পর 


নিজেদের সোনালি অতীতকে পিছনে 
ফেলে সেই স্পেন থেকে মুসলমানদের 


তাকে ছেঁড়া জুতার ন্যায় ছুড়ে ফেলে 
দিতে কুগ্ঠাবোধ করেনি এই প্রতারক 


করুণভাবে বিতাড়িত হয়ে এক নুতন 
ইতিহাস রচনা করতে হয় এক সময় 
যার কল্পনা করাও ছিল দুক্ধর | 


যেভাবে উৎপত্তি 

স্পেনে মুসলমানদের সর্বশেষ শাসক 
ছিল আবুল হাসান । খিস্টানরা অনেক 
চেষ্টা করেও যখন আবুল হাসানকে 
ক্ষমতাচ্যুত করতে পারেনি তখন 
সাম্রাজ্যবাদী খ্রিস্টান অপশক্তি 
নিজেদের এঁতিহ্য মোতাবেক আবুল 
হাসানকে ক্ষমতাচ্যুত করার লক্ষে এক 
গভীর ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিল। তারা 


খিস্টানরা | 

অতঃপর প্রতারক খিস্টনরা স্পেনের 
মুসলমানদেরকে নিরস্ত্র করে জাহাজে 
তুলে হুকুম করল তোমরা সুমদ্র পার 
হয়ে যাও । মুসলমানরা নিজেদের 
৮০০ বছরের ইতিহাস-এতিহ্য ও 
সংস্কৃতিকে পিছনে রেখে নিরাপদে 
জীবন বাঁচানোর লক্ষে মরক্কোর 
উদ্দেশ্যে খিস্টান নাবিকদের জাহাজে 
করে যখন ভূমধ্যসাগরের মধ্যখানে 
পৌছল তখন গাদ্দার ও প্রতারক 
খ্রিস্টানরা জাহাজগুলোকে ফুটো করে 
সমস্ত মুসলমানদেরকে সাগরে ডুবিয়ে 


আবুল হাসানের ছেলে আবু 


দেয় । আর বাদবাকি যে মুসলমানগণ 


আবদুল্লাহকে প্রস্তাব দিল তুমি যদি 
তোমার পিতাকে বিদ্রোহের মাধ্যমে 


স্পেনে রয়ে যায় তাদেরকে কর্ডোভার 
শাহি জামে মসজিদে সমবেত হলে 


ক্ষমতাচ্যুত করতে পার তাহলে আমরা 


প্রাণভিক্ষা দেওয়া হবে বলে ঘোষণা 


তোমাকে স্পেনের শাসক বানিয়ে 


দেব। লোভের বশীভূত হয়ে আবু 
এপ্রিল'১৪ 


দেওয়া হয় র নিরাপরাধ 
মুসলমানরা খিস্টানদের এই 


মুসলিম নাগরিকরা যখন বাঁচার আশায় 
মসজিদে প্রবেশ করল তখন কাপুরুষ 
খিস্টান রাজা ফার্ডিন্যান্ড ও প্রতারক 
রানি ইসাবেলা মসজিদের চর্তপাশ্থে 
আগুন লাগিয়ে মুসলমানদেরকে শহীদ 
করে দিয়ে অশ্ীল আনন্দ-উল্লাসে 
মেতে উঠল এবং বলতে লাগল হায় 
মুসলিম তোমরা এতই বোকা! হায় 
মুসলিম তোমরা এতই বোকা!! 
এভাবেই খিস্টানরা আটশত বছরের 
মুসলিম স্পেনকে ইতিহাসের পাতা 
থেকে নিশ্চিহ্ন করার হীন ষড়যন্ত্রে 
মেতে এবং তখন থেকেই 
স্পেনের বুকে বন্ধ হয়ে যায় আযানের 
ধ্বনি, বন্ধ হয়ে যায় হাজার হাজার 
মসজিদ-মাদরাসা ও ধর্মীয় শিক্ষালয় | 
পৃথিবী তখন থেকেই অদ্যবধি তার 
বুকে ধারন করে রাখল খিস্টানদের 
পৈশাচিক নির্মম ও জঘন্যতম এই 
ইতিহাস | হৃদয়বিদারক এই ঘটনা 
ঘটেছিল ১৪৯২ সালের ১ এপ্রিল। 
তাই বর্তমান পুরো খিস্ট দুনিয়া 
টা সাথে তাদের 
পূর্বসূরিদের প্রতারণার এই ঘটানাটিকে 
স্মরণীয় করে রাখার জন্য ১ এপ্রিল 
অশ্লীল-আনন্দ উল্লাস করে এবং এপ্রিল 
ফুল পালন করে । এমনকি এই 
দিনটিকে তারা নিজেদের এঁতিহ্য ও 
সাংস্কৃতি মনে করে খুব আনন্দ 
সহকারে উদ্যাপন করে । 

১ এপ্রিল মুসলমানদের জন্য খেল 
তামাশার দিন নয় বরং কীদার দিন । 
আনন্দ করার দিন নয়, বরং শোক 
পালন করার দিন । শিক্ষাগ্হণ করার 
দিন। খিস্টান হায়েনাদের থেকে 
আপন ভাইদের প্রতিশোধ নেওয়ার 
প্রতিজ্ঞা করার দিন | যে দিনটিতে 
আমাদের নিরাপরাধ, নিরস্ত্র, নিরীহ, 
অসহায় মুসলিম ভাইদেরকে আগুনে 
পুড়িয়ে এবং সাগরে ডুবিয়ে নির্মমভাবে 
শহীদ করা হয়েছিল সে দিনটি কি 
আমাদের জন্য খুশির দিন হতে পারে? 
সেদিন খুশি হওয়া এবং খেল তামাশা 
করা মানে আপন ভাইয়ের সেই করুণ 
পরিনতির প্রতি বিদ্রুপ করা, নিজেকে 


॥ আত্তার্তহীদ ৯ 
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খিস্টান সমাজের দোসর হিসেবে 


স্থান থেকে আজ উচ্চারিত হয় না 


আখ্যা দেওয়া এবং নিজেকে বোকা 


কুরআন তেলাওয়াতের সুর । কিন্তু 


বলা । কিন্তু এরপরও আজ মুসলমান 
সমাজ এপ্রিল ফুলের দুর্ণন্ধে সয়লাব । 
হায় আত্মমর্ধাদাহীন মুসলমান! তোমার 


আজ মুসলমান সমাজে পালিত হয় 


তাকবীর ধ্বণিতে আকাশ বাতাস 
প্রকম্পিত করে তুলতে হবে । স্পেনের 
সেই হারানো ইতিহাস আজ 


এপ্রিল ফুল। হায়! হায় মুসলমান! 


মুসলমানদেরকে আবার ডাকছে তাই 


৭১১ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম সেনাপতি 


পূর্বসূরিদের সাথে যে দিনটিতে 
ইতিহাসের জঘন্যতম মর্মান্তিক, নির্মম 


তারেক ইবনে যিয়াদ ইউরোপের বুকে 


সালাহউদ্দীন ও মুসলিম 


ইসলামের বিজয় কেতন উডীন করার 


হয়েছিল সে দিনটিতে তুমি প্রতারক ও 
গাদ্দার ধোকাবাজ খিস্টানদের সাথে 


লক্ষে তৎকালীন মহাক্ষমতাধর রাজা 


সেনাপতি তারেক ইবনে যিয়াদের ন্যায় 
দুর্জয় নির্ভিক হয়ে সম্মুখ পানে এগিয়ে 


রডারিকের এক লক্ষেরও অধিক সৈন্য 


তাল মিলিয়ে এপ্রিল ফুলের আয়োজনে 
মহাব্যস্ত! হায় মুসলমান! তোমার 
আত্মমর্ধাদা কখনো কি জাগ্রত হবে 
না? কখনো কি তুমি ইতিহাস থেকে 


স্পেকে বিশ্বসভ্ভতার পাঠ 
শিখিয়েছেন সে স্পেন আজ ক্রুশের 
পদতলে পৃষ্ঠ হয়ে অপদন্ত হচ্ছে! অথচ 


যেতে হবে । অতএব ১লা এপ্রিল 
মুসলমানদের জন্য আনন্দ উৎসবের 
দিন নয়, ইতিহাস স্মরণ করার দিন, 
উৎসর্গের দিন, পরস্পর প্রতিজ্ঞা করার 


মুসলিম সমাজ দিনের পর দিন 


শিক্ষা গ্রহণ করবে না? তোমার 
ইতিহাস তো মহাকালের মহানায়ক 
গাজী সুলতান সালাহউদ্দিন আইযুবীর 


এপ্রিলফুল পালনে বিভোর হচ্ছে। 


দিন, খ্রিস্টানদের প্রতারনার জাল ছিন্ন 
করে ইহুদীদের থেকে আমাদের প্রথম 


হায়! হায় মুসলমান! আজ মুসলিম 


কেবলা মসজিদে আকসাকে পুনরুদ্ধার 


উম্মাহকে নিজেদের হারানো গৌরব 


করার দিন, ইউরোপের বুকে আবার 


মুহূর্তে শপথ নিয়ে হিলেন পিএ 


আজ তাদের ইতিহাস জানতে হবে, 


আরবভূমি থেকে ইহুদি-খিস্টানদের 


আজ মসজিদে আকসাকে আবার 


বিতাড়িত করে মন্কা মদিনার প্রতিরক্ষা 


পুনরুদ্ধার করতে হবে এবং 


ব্যবস্থা মজবুত করে মুসলমানদের 


মুসলমানদেরকে আজ আবার 


প্রথম কেবলা বায়তুল মুকাদ্দাসকে 
খিস্টানদের গির্জা থেকে মসজিদে 
আকসায় রূপান্তরিত করার, যিনি শপথ 
নিয়েছিলেন ইসলামের অগ্রযাত্রাকে 
ইউরোপের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌছে 
দেওয়ার ৷ কিন্তু! আজ তারেক ইবনে 
যিয়াদ, মুহাম্মদ ইবনে কাসিম ও গাজী 
সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর 
উত্তরসূরিরা নিজকে বোকা আখ্যা দিয়ে 
এপ্রিল ফুল পালনে মহাব্যস্ত! হায়! হায় 
ইতিহাস! 

৫৮৩ হিজরীর ২৭ রজব মোতাবেক 
১১৮৭ সালের ২ অক্টোবর শুক্রবার 
গাজী সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী 
মুসলমানদের প্রথম কেবলা যে বায়তুল 
মুকাদ্দাসকে খিস্টানদের গির্জা থেকে 


পর সে বায়তুল মুকাদ্দাস আজ 
মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ আজ 
মসজিদে আকসায় ধ্বণিত হয় না 
আযানের সুমধুর সুর, আজ 
মুসলমানদের প্রথম কেবলায় শোনা 
যায় না আল্লাহু আকবারের তাকবীর 
ধবনী, মহানবী (সা.)-এর মিরাজের 
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কর্ডোভার শাহী জামে মসজিদে 
সমবেত হয়ে আল্লাহু আকবারের 


ইসলামের বিজয়কেতন উড্ডীন করার 
দিন । সেই প্রত্যাশায়... | 


রব রর 
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বাংলায় ফুল মানে, পুষ্প। তাই 
দেখতে মনে হয়, এপ্রিল ফুল অর্থ: 
এপ্রিলের পুষ্প । আসলে এই ফুল সেই 
ফুল নয়। এই ফুল এসেছে, 10০91 
মানে বোকা থেকে । এপ্রিল ফুল এই 


রিদওয়ানুল হক শামসী 


এপ্রিলের মাধ্যমে | অর্থাৎ বর্তমান 
যেমন-_ জানুয়ারি হল বর্ষের প্রথম 
মাস । তখন বছরের প্রথম মাস 
হিসেবে ধরা হত এপ্রিলকে । তখন 
পারস্যের লোকেরা তাদের দেবতা 


সল্প শব্দের অন্তরালে লুকিয়ে আছে 


ভেনাসের (৬০705) পুজা করত । 


এক ভয়াল ট্রাজেডি ও করুণ 
ইতিহাস | ১ এপ্রিলের পেছনে আছে 
এক বিশ্তীর্ন জাল। সে জালে কত 
মুসলমান আটকে পড়ে তা ইতিহাস 
আলোচনা করলেই বুঝা যায়। কিন্তু 


গ্রিক (ইউনানি) ভাষায় ভেনাসের অর্থ 
হচ্ছে (4১010190116) এপ্রোডিউট এবং 
সেই এপ্রোডিট ধাতু হতে 
পরিবর্তিতভাবে মাসের নাম রাখা হয় 
এপ্রিল। ইউরোপিয়ানরা যেহেতু 


দুঃখ জনক বাস্তবতা হল, আজো 
মুসলমানরা ১ এপ্রিলে হাসি-ঠা্টা, 


দেবতার পুজা-আর্চনায় পঞ্চমুখ ছিল। 
তাই তারা বর্ষের প্রথম মাসের নাম 


বোকা বানানো, ধোকা দেওয়া ইত্যাদি 


তাদের দেবতার নামানুসারে রাখল 


কর্মে লিপ্ত হয় । এপ্রিল ফুলের উৎপত্তি 
ও ক্রম বিকাশের ইতিহাস সম্পর্কে 
চরম অজ্ঞতাই এই অপমান জনক 
কাজে লিপ্ত হওয়ার অন্যতম কারণ | 


এপ্রিল ফুলের রহস্য 

এপ্রিল ফুলের রহস্য এবং ক্রম 
বিকাশের সুচনা কিভাবে হল? কেন 
পহেলা এপ্রিল আনন্দ-উল্লাস, হাসি- 
ঠা্টার নামে বিজাতীয় সভ্যতার 
অনুকরণ করা হয়? তার সম্পর্কে 
এতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি অতি বিরোধপূর্ণ । 
তবে প্রসিদ্ধ ও গ্রহনযোগ্য কয়েকটি 
মতামত নিয়ে তুলে ধরা হল | 

এক. দেবতার পুজা-অর্চনা পালন 
ইউরোপের ফ্রান্সে সপ্তদশ শতাব্দীর 
পূর্বে ইংরেজি বর্ষ গণনা করা হত 
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এপ্রিল । তারা দেবতার সম্মানার্থে এই 
দিনটিকে নানান আনন্দ-উৎসবের 
মাধ্যমে পালন করতো | এই উৎসবের 
বিষয় ছিল, হাসি-ঠাট্টা, রং-তামাশা, 
আনন্দ-কৌতুক ও একে অপরকে 
বোকা বানানো ইত্যাদি। যেটা 
পরবর্তিতে ক্রমান্বয়ে এপ্রির ফুলের মূল 
কাঠামো হিসেবে রূপ ধারণ করেছে। 
এখান থেকে প্রতিয়মান হয়, এপ্রিল 
ফুলের উৎসম্থল হল, ফ্রান্স । 

দুই. খাতুর প্রবর্তন 

ইউরোপে মৌসুমি পরিবর্তন শুরু হত 
২১ মার্চ হতে । অর্থাৎ ২১ মার্চ পর্যন্ত 
শীত থাকত আর ২১ মার্চের পর 
প্রকৃতিতে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হত। 
এ সম্পর্কে অনেক ইতিহাসবিদদের 


ধারণা হচ্ছে, প্রকৃতি যেহেতু তাদের 
সাথে তামাশা করছে বলে মনে করত, 
তাই তারা এপ্রিলের প্রথম তারিখে 
এপ্রিল ফুলের প্রচলন ঘটাল ।২ 


তিন. হযরত ঈসা (আ.)-কে 


পহেলা এপ্রিল পারস্যের ইহুদি 
সম্প্রদায় ঈসা (আ.)-কে ঠীট্র- 


বিদ্রপের লক্ষ্যবস্ত করেছিল। তার 
কারণ যখন হযরত মুসা (আ.) আনিত 
কিতাব তওরাত অনুযায়ী না চলার 
কারণে ইহুদি সম্প্রদায় ধ্বংস হওয়ার 
উপক্রম হচ্ছিল । তখন ঈসা (আ.) 
আল্লাহর পক্ষ থেকে দাওয়াত নিয়ে 
আবির্ভীত হলেন এবং নিজ সম্প্রদায়কে 
আহ্বান করল যে, তোমরা সে দীন 
মতে জীবন যাপন কর, যে দীন নিয়ে 
মুসা (আ.) আসছিলেন। তার 
দাওয়াতকে কেন্দ্র করে ইহুদি পাদরিরা 
বলতে লাগল, এই নবী আবার কোথা 
হতে এসেছে? কেন এসেছে? এই নবী 
তো আমাদের কতৃত্বকে বিলীন করে 
দিবে । তখন তারা হযরত ঈসা (আ.) 
কে বিভিন্নভাবে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্ল করতে 
আরম্ভ করল এবং তারা ঈসা (আ.)- 
এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। 
তখনকার যুগের রোম সম্রাজ্যের 
ক্ষমতাশীনদের সাথে হাত করে তারা 
ঈসা (আ.)-কে বিভিন্নভাবে প্ররোচিত 
করার পায়তারা তৈরি করল | এমনকি 


0 আত্তাত্হীদ ১১ 


স।ম।কা।লী।ন 


শেষ পর্যন্ত হিরোডসের আদালতে 


শাসন চলতে থাকে । যার আরবি নামে 


নিয়ে তখন ঈসা (আ.)-কে নানাভাবে 
লাঞ্চিত করা হল। আর এ ঘটনা 
যেহেতু পহেলা এপ্রিলে ঘটিয়েছিল, 
তাই প্রতি বছর পহেলা এপ্রিলে 
ইহুদিরা হাসি-ঠাট্টায় লিপ্ত হত । সুতরাং 
এপ্রিল ফুলপ্রথা হচ্ছে এই মুমুর্ষ ঘটনার 
হৃদয় বিদারক এক স্মরণীয় স্মারক 15 
উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা একথা 
প্রতিয়মান হয় যে, ইহুদিরাই এই প্রথা 
প্রচলন করে এবং হযরত ঈসা (আ.)- 
কে তিরক্কার করাই ছিল এর মূল 
লক্ষ্য । কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যজনক 
বাস্তবতা হচ্ছে, বর্তমানে যিশু খ্িস্টের 
অনুসারী খরিস্টানরাই এপ্রিল ফুল নিয়ে 
বেশি মেতে উঠে । তার কারণ হয়ত 
এটাই হতে পারে যে, খিস্টানরা এই 
দিবসের মূল উৎস ও ভিত্তি সম্পর্কে 
মোটেও অবগত নয় । কিংবা এটাও 
হতে পারে যে, খিস্টানদের মন- 
মানসিকতা এ বিষয়ে ভিন্ন ও সতন্ত্র | 
উৎফুলু বার্ষিকী 

ইতিহাসের পাতায় যা সবচেয়ে 


উন্দুলুস আর আধুনিক নাম স্পেন । 


সোনালি অধ্যায়ের | খিস্টানরা তাই এ 
দিনটিকে মহানন্দের সাথে উদ্যাপন 


এদিকে খিস্টানরা নতুন নতুন ফন্দি 


করে । ১৯৯৬ সালের পহেলা এপ্রিল 


আটতে লাগল মুসলমানদের ধ্বংস 


করার জন্য । তখন জার্মান রাজা 
ফার্ডিন্যান্ড এবং পর্তগিজ রানী 


গ্রানাডা ট্রাজেডির ৫০০ বছর পূর্তি 
উপলক্ষে স্পেনে এক আডম্বরপূর্ণ 
উৎসবে মেতে উঠেছিল বিশ্ব খ্রিস্টান 


ইসাবেলার মাধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক 


সম্পদায়। সেখানে তারা একচ্ছত্র 


গড়ে উঠাই খিস্টানদের শক্তি 


খিস্টান রাষ্ট্র গড়ে তোলার জন্য 


অনেকগুণ বৃদ্ধি ফেল । তারা দু'জনেই 


নতুনভাবে শপথ গ্রহণ করে । তখন 


ছিল কট্টর ইসলাম-বিদ্বেষী । ফার্নিন্যান্ড 


তারা বিশ্বব্যাপী মুসলিম জাগরণ 


ও রানী ইসাবেলার _ নেতৃত্বে 


প্রতিহত করতে হলি মেরি ফান্ড গঠন 


খ্রিস্টানদের সম্মিলিত বাহিনী হাজার 


করে | 


হাজার নর-নারী হত্যা করতে করতে 


আল্লাহর অপার মহিমায় স্পেনের সেই 


আসে রাজধানী গ্রানাডা 
অভিমুখে । খিস্টানরা যেহেতু কখনো 
মুসলমানদেরকে সম্মুখ যুদ্ধে পরাজয় 


সোনালি দিনটি আবার ফিরে এল 
৫০০ বছর পর | বিগত ১০ জুলাই 


করতে পারেনি । তাই ধুরন্ধর 
ফার্ডিন্যান্ড আশ্রয় নেন ঘৃণ্য 
অপকৌশলের । প্রথমেই জ্বালিয়ে দেয়া 


২০০৩ খিস্টাব্দে পি তবার পুনরায় 
নির্মিত হয়েছে এতিহাসিক গ্রনাডা 


নগরীতে নতুন এক মসজিদ । বর্তমানে 
গ্রানাডায় মুসলমানের সংখ্যা এক 


গ্রনাডার আশ-পাশের শস্য- 


লাখেরও বেশি । আবার স্পেনের 


খামারগুলো । তারপর আগুন লাগায় 
খাদ্য সরবরাহের প্রধান কেন্দ্র ভেগা 


নগরীতে ধ্বনিত হচ্ছে আযানের 
সুমধুর সুর । 


উপত্যকায় । ফলে খাদ্যাভাবে দুর্ভিক্ষ 


বর্তমানে আমাদের তরুণ সমাজ 


নেমে আসে পুরো শহরজুড়ে । মানুষের 


গুরুত্বের সাথে স্থান করে নিয়েছে তা 


অবস্থা যখন দুর্ভিষহ হয়ে উঠল | তখন 


হচ্ছে, স্পেনের নির্মম ট্রাজেড়িই হল 
এপ্রিল ফুলের উৎপত্তিস্থল । অষ্টম 


প্রতারক ফার্ডিন্যান্ড ঘোষণা করল, 


ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ভুলে 
গিয়ে বিজাতীয় সংস্কৃতি গ্রহণ করে 
নিয়েছে । এপ্রিল ফুল নামে পহেলা 


মুসলমানরা যদি শহরের প্রধান ফটক 


শতাব্দির শুরুর দিকে স্পেনের শাসক 


খুলে দেয় এবং নিরস্ত্র অবস্থায় 


ছিল রডারিক | রডারিক জনগনের 


মসজিদে আশ্রয় নেয় তবে তাদের 


এপ্রিলকে আনন্দের সাথে বরণ করা 
এর মধ্যে অন্যতম । তাই সময় 
এসেছে এপ্রিল ফুল উদযাপন আর 


উপর খুব জুলুম-নির্ধাতন করত । যার 


বিনা রক্তপাতে মুক্তি দেওয়া হবে! 


কারণে স্পেনের প্রাদেশিক গভর্নর 


একদিকে অবরুদ্ধ অপরদিকে 


নয়; তাকে শোকের দিন হিসেবে বরণ 
করতে হবে এবং সেই শোককে 


কাউন্ট জুলিয়ান তৎকালীন আফ্রিকা 


দুর্ভিক্ষজনিত সরলমনা গ্রানাডাবাসী 


শক্তিতে রূপান্তরিত করে নব্য 


অঞ্চলের মুসলিম শাসক মুসা ইবনে 


শহরের প্রধান গেইট খুলে দিয়ে 


ফার্ডিন্যান্ড ও ইসাবেলাদের প্রতিহত 


নুসাইর এর কাছে জনগণের মুক্তি 
চেয়ে আবেদন করল । মুসা ইবনে 


মসজিদে আশ্রয় নিল । খ্রিস্টান বাহিনী 


করতে প্রতিজ্ঞা ব্ধ হতে হবে । আর 


শহরে প্রবেশ করে সব মসজিদ 


নুসাইর দামেশকের উমাইয়া খলিফা 
ওয়ালিদ ইবনে আব্দুল মালিকের 


তালাবদ্ধ করে দেয় । এরপর এক যুগে 


যেন এমন ট্রাজেডি তৈরি না হয় সে 
জন্য আমাদেরকে দৃঢ প্রত্যয়ে এক্যবদ্ধ 


সমস্ত মসজিদে আগুন লাগিয়ে বর্বর 


অনুমতি নিয়ে রডারিকের হাত হতে 


উল্লাসে ফেটে পড়ে । 


জনগণকে মুক্তি দানের লক্ষে সেনাপতি 


দিনটি ছিল, ১৪৯২ খিস্টান্দের ১ 


তারিক বিন জিয়াদকে প্রেরণ করল। 


এপ্রিল । মুসলামানের এ করুণ দৃশ্য 


৭১১ খিস্টাব্দে তারিক বিন যিয়াদ মাত্র 
১২০০০ সৈন্য নিয়ে রওয়ানা হল । 
তুমুল যুদ্ধে খ্রিস্টান বাহিনী পরাজয় 


দেখে রানী ইসাবেলা আনন্দে বলতে 
লাগল, হায় এপ্রিল ফুল (এপ্রিলের 
বোকা) শক্রর আশ্বাস কি কেউ বিশ্বাস 


বরণ করল | তখন থেকে শুরু হয়ে 
প্রায় ৮০০ বছর পর্যন্ত স্পেনে মুসলিম 


এপ্রিল'১৪ 


করে? সেই গ্রনাডা ট্রাজেডির মাধ্যমে 
অবসান হল ৮০০ বছর শাসনের এই 


হতে হবে। 


১ এনসাইরেোপিডিয়া বিটোনিকা (পঞ্চদশ 
সংস্করণ), খ. ৮, পৃ. ২৯২ 

২ এনসাইরেোপিডিয় বৌটোনিকা (পঞ্চদশ 
সংস্করণ), খ. ১, পৃ. ৪৯৬ 

ও এনসাইরেোপেডিয়া লারুস, খ. ২২, পৃ. 
৫৫-৬৩ 

৪ পহেলা এগিল এক রক্তাক্ত পীজেডি, 
কারেন্ট নিউজ, এপ্রিল ২০১১ 


_)॥ আত্তান্তহীদ ১২ 


স।ম।কা।লী।ন 


ভূমিকা 
প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ একটি স্বাধীন 
সার্বভৌম রাষ্ট্র। একাত্তরে দীর্ঘ 


:€ বাংলাদেশে 


এক. ধর্মীস্তর কী? 
সংজ্ঞা: ধর্মান্তর শব্দের শাব্দিক অর্থ 
হলো ধর্ম পরিবর্তন করানো । 


ইসলাম ধর্মাবলম্বী । 


পরিভাষায় আমরা বুঝি, মানুষকে 
খরিস্টধর্ম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা । যদি তারা 
খিস্টধর্ম গ্রহণ না করে, তাহলে অন্তত 
স্ব ধর্ম থেকে বের হওয়ায় উৎসাহিত 


করা | বিশেষ করে মুসলিমদের ক্ষেত্রে 


আন্দোলন, যা ক্রুসেড যুদ্ধের প্রসারে 
প্রসার লাভ করেছে । উদ্দেশ্য, পৃথিবীর 
বিভিন্ন জাতি-বর্ণের ওপর নিয়ন্ত্রণ 
প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে খিস্টধর্ম প্রচার করা, 


আমরা জানি, সর্থবধানের এ ধারা অন্য 
ধর্মের প্রতি সহানুভূতিশীল করার জন্য 
প্রণীত। আর সহানুভূতি স্বয়ং 
রাসূলুল্লাহ জ্রঞ্্র আমাদের শিখিয়েছেন 
ও দেখিয়েছেন । পৃথিবীর প্রথম লিখিত 
সংবিধান মদীনার সনদ তারই উজ্জ্বল 
প্রমাণ । 
কিন্তু সংবিধানের এ ধারার 
সহানুভূতিশীলতার অপব্যবহারের 
মাধ্যমে কিছু গোষ্ঠী জোরপূর্বক বা 
বিভিনন লোভ দেখিয়ে, ধর্মীন্তরের 
অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে ।* যা বিভিন্ন 
সময় জাতীয় দৈনিক ও গণমাধ্যমে 
উঠে এসেছে বলে এতে আর কোনো 


কেবল ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেই 
নিন্দনীয়, তা নয়; বরং রাষ্ট্রের 
সার্বভৌমত্ের জন্যও তা 
হুমকিস্বরূপ 1৯ 


এই প্রবন্ধে ধর্মান্তরের সংজ্ঞা, লক্ষ্য ও 
উদ্দেশ্য, মাধ্যম ও মোকাবিলার উপায় 
আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ । 


এপ্রিল'১৪ 


বিশেষ করে মুসলিমদের মাঝে 1৫ 


র ইতিহাস 
খরিস্টধর্মানুসারীরা যখন থেকে তাদের 
পতন বুঝতে পেরেছে, তখন থেকেই 
তাদের ধর্মের প্রচার-প্রসারে বিশেষ 
করে মুসলিমদের ধর্মান্তর করে খিস্টান 
বানানোর চেষ্টা শুরু করেছে ।১ এজন্য 
তারা মুসলিমদের বন্ধু হয়েছে, ভাই 
সেজেছে । আল-কুরআনের বাণী: 

2 শু ০১ ০5 ৮ ০ £% ও 
৩2 ৩ ও প্র ৫৫ ৩ গা 


৫2৮ 5 


2915 এপ 05455 ০৪ 495 ৩ 


9৯১৮1০56155 
“আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে 
যারা কাফের, তাদের মনঃপুত নয় যে, 
তোমাদের রবের পক্ষ থেকে 
তোমাদের প্রতি কোনো কল্যাণ 
অবতীর্ণ হোক | আল্লাহ যাকে ইচ্ছা 


লাদেশে ধর্মীন্তরের অপতৎপরতা: 
ওলামায়ে কেরাম ও 
সুধীজনদের করণীয় 


মুফতী ইউসুফ সুলতান 


১৩৫0286555৫ % ৬৩৪ ও ৯৫ $5 
৩৯০০৮ ৬৪৫১ 6খ৬৫ এ 


চি গণ বভেঠুশাশি 
৬০৭ 


৬০৮৪৮: 1১২০৩ খা 

02১65682১61 280 
নে কিতাবদের অনেকেই 
প্রতিহিংসাবশত চায় যে, মুসলিম 
হওয়ার পর তোমাদেরকে কোন রকমে 
কাফের বানিয়ে দেয়। তাদের কাছে 
সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর (তোরা এটা 
চায়)। যাক তোমরা আল্লাহর নির্দেশ 
আসা পর্যন্ত তাদের ক্ষমা কর এবং 
উপেক্ষা কর । নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছুর 
উপর ক্ষমতাবান |” 


৫6 58515 ৩ এন এ জু 

০৩০৮ এ) তে ৪২৩ 
'হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আহলে 
কিতাবদের কোনো ফেরকার কথা 


তোমাদেরকে কাফেরে পরিণত করে 
দেবে ।৯ 


কী? 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
248৯) 2গ৭৫৮৫ 


৩৪1১৬০০ কাচা 9285 1:86 ০0৫1 

3901৩৮৯ 
“নিঃসন্দেহে যেসব লোক কাফের, 
তারা ব্যয় করে নিজেদের ধন-সম্পদ; 
যাতে করে বাধাদান করতে পারে 
আল্লাহর পথে 1৯০ 


বিশেষভাবে স্বীয় অনুগ্রহ দান করেন । 
আল্লাহ মহান অনুগ্রহদাতা ।* 


অঙ্ক খরচ করে থাকেন । তাদের লক্ষ্য 


নিয়রূপ: 
_॥ আত্তার্তহীদ ১৩ 


স।ম।কা।লী।ন 


ক. খিস্টধর্মাবলম্বীদের মুসলিম 
হওয়া থেকে বিরত রাখা 


চ. পশ্চিমের উন্নতি খিস্টধর্মের 
কল্যাণেই এ ধারণা বদ্ধমূল করা 


এ লক্ষ্যে তারা মুসলিম দেশগুলোকে 
যুদ্ববিগ্রহে ও নানা অশান্তি- 
অরাজকতায় ডুবিয়ে রাখার চেষ্টা 
করে । মুসলিম দেশে আসার ভিসা 
দেয়ার ব্যাপারে রতা অবলম্বন 


পারে । কারণ মুসলিম হওয়া থেকে 
বিরত রাখতে পারলেই তাদের প্রচেষ্টা 
সার্থকতার মুখ দেখতে পারে । 


এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য । একজন 
মুসলিমকে নামমাত্র মুসলিমে পরিণত 
করা এবং তার সাথে আল্লাহর সম্পর্কে 
ছেদ ঘটানোই এখানে মূল উদ্দেশ্য । 
দীর্ঘ মেয়াদে যা ইসলাম ধবংসে সমূহ 
সাহায্য করবে । 

ঘ. ইসলামের বিভিন্ন মৌলিক 
বিষয়ে সন্দেহ সৃষ্টি করা 

এটি তাদের গুরুত্পূর্ণ অস্ত্র। তারা 


ভালোভাবেই জানে যে সত্যিকার 
ইসলাম জানতে পারলে সবাই 


ইসলামের দিকেই ঝুঁকবে । তাই তারা 
সবসময় ইসলাম সম্পর্কে মিথ্যা 
সন্দেহ তৈরী করে তা প্রচার করে 
বেড়ায় । তাছাড়া পয়সা খরচ করে 
কিছু লোকও তৈরি করে যারা তাদের 
সে সকল সন্দেহ মানুষের মধ্যে প্রচার 
করতে পারে । 

ঙ. ইসলামের শিক্ষা-দীক্ষার চেয়ে 
করে তোলা 

এ লক্ষ্যের বাস্তবায়ন স্পষ্ট হয় শিক্ষার 
সিলেবাসে হস্তক্ষেপের মাধ্যমে, 
ইংরেজী মাধ্যমের সয়লাব এবং বিভিন্ন 
এন.জি.ও পরিচালিত স্কুল-কলেজ- 
ইউনিভার্সিটি পরিচালনার মধ্য দিয়ে । 


এপ্রিল'১৪ 


যদিও প্রকৃত প্রস্তাবের প্রাশ্চাত্যের 
কেউই খ্রিস্টধর্ম পালন করে না, হয়ত 
রবিবারে একদিন কারও কারও ইচ্ছা 
হলে গির্জায় যায়। কিন্তু খরিস্টধর্মের 
অনুসারীরা তাদের দেশের উন্নয়নকে 
ধর্মের কল্যাণে অর্জিত হয়েছে বলতে 
কুষ্ঠাবোধ করে না। 


এটি তাদের বৃহৎ ও প্রধান উদ্দেশ্য | 
এ জন্যই তারা তাদের যাবতীয় অর্থ ও 
শ্রম ব্যয় করে থাকে । কোনো এলাকা 
খিস্টান হয়ে গেলে সেখানে সমস্যা 
তৈরি করে তারপর সেখানকার 
লোকদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করে 
স্বাধীনতার জন্য প্ররোচনা দেয় | যেমন 
পূর্ব তিমুরের ঘটনা, অনুরূপভাবে 

ংলাদেশের পার্বত্য অঞ্জচলেও এমন 
কিছু যে করবে না তার নিশ্চয়তা কে 
দেবে? 


জ. মুসলিমদের এক্য বিনষ্ট করা 
তাদের গুরুতৃপূর্ণ একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে 
মুসলিমদের মধ্যে এক্যে ফাটল সৃষ্টি 


ক. বিভিন্ন মুসলিম দেশে মিশনারি 
দল পাঠানো । 
মিশনারি দল হলো বিভিন্ন ধর্মীয় দল, 
যারা শিক্ষা-চিকিৎসা ইত্যাদি সেবার 
মাধ্যমে বা সরাসরি ইঞ্জিল প্রচারের 
কাজ করেন ।১১ 


এক্ষেত্রে সারা বিশ্বে রোগের ছড়াছড়ি 
এবং সে তুলনায় মুসলিম রাষ্ট্রের 
চিকিৎসা-মাধ্যমের কমতি তাদের 
সুযোগ করে দিচ্ছে । 

যেখানে মানুষ আছে, সেখানেই রোগ 
আছে । আর যেখানে রোগ আছে, 
সেখানেই চিকিৎসকের প্রয়োজন 
আছে । আর চিকিৎসকের প্রয়োজন 


উ. শিক্ষাপদ্ধতি 


করা । মুসলিমদের মধ্যে ব্যক্তিতে 
ব্ক্তিতে সমাজে সমাজে, এমনকি 
রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সংঘর্ষ লাগানোর জন্য 
তাদের প্রচেষ্টা সর্বদা অব্যাহত থাকে । 
সে জন্য তারা কূটনৈতিক প্রচেষ্টাও 
কাজে লাগায় । তারপর সেখানে অস্ত্র 
বিক্রি করে সে টাকা ধর্মান্তকরণের 
জন্য ব্যয় করে । 


ধর্মীন্তর একটি জটিল প্রক্রিয়া । এটি 
মানুষের বিশ্বাসে পরিবর্তন আনার 
নাম, যা কখনোই সহজে হয় না। তাই 
তা সহজ করতে তারা বিভিন্ন 


স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা, 
যেগুলোতে প্রকাশ্যে-অপ্রকাশে, প্রত্যক্ষ 
বা পরোক্ষ ভাবে খিস্টধর্মের বীজ বপন 
করা হয় । ইর্থলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোও 
অনেক ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন 
করে। 

প্রখ্যাত খরিস্টধর্ম প্রচারক হেনরী জেসব 
বলেন, খিস্টান মিশনারি স্কুলগুলোতে 
শিক্ষা হলো লক্ষ্যে পৌছানোর মাধ্যম 
মাত্র । আর সেই লক্ষ্য হলো, মানুষকে 
মাসীহের নেতৃত্বে নিয়ে আসা, আর 
তাদের এমনভাবে শিক্ষা দেয়া যেন 
তারা মাসীহী জনগণে পরিণত হয়; 
পরিণত হয় মাসিহী গোষ্ঠীতে ।১৩ 


চ. নাস্তিকতা ছড়ানো 


স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি উদ্যোগ 
নিয়ে থাকে । 


ধর্মান্তরের একটি অন্যতম উপায় হলো 
নাস্তিকতা ছড়ানো | ধর্মান্তরকারীদের 


_)॥ আত্তান্তহীদ ১৪ 


স।ম।কা।লী।ন 


মূল উদ্দেশ্য মুসলিমদেরকে ইসলামের 


বিনষ্টকারী পণ্য সুলভ মুল্যে ও 


গণ্ডি থেকে বের করা । যদি তাদের 
উদ্দিষ্ট ধর্মাবলম্বী বানানো যায়, তাহলে 
তো কথাই নেই । তা সম্ভব না হলে 
অন্তত নাস্তিক বানানো গেলেও ইসলাম 
থেকে তাদের বের করা যায় । 
খিস্টধর্ম প্রচারক জেমের বলেন, 
“তোমাদের গুরুত্ৃপূর্ণ কাজ হলো, 
মুসলিমকে ইসলাম থেকে বের করা । 
যেন সে এমন এক সৃষ্টে পরিণত হয়, 
যার সাথে আল্লাহর কোনো সম্পর্ক 
নেই ।৯ 

চ. মিডিয়ার ব্যবহার 

প্রিন্ট, ইলেক্্রনক ও ইন্টারনেট 
মিডিয়ার ব্যবহার করে তারা ইসলামের 
অপমান করছে, ইসলামের বিভিন্ন 


আকর্ষণীয় উপায়ে বাজারজাত 
করা । যেন এরপর এসব মানুষকে 
সহজেই যে কোনো দিকে ডাকা 
যায়। এমনকী আল্লাহর সাথে 
নাফরমানি করতেও তাদের ডাকতে 
অসুবিধা না হয় । 
১৯৮৬ সনের পরিসংখ্যানে স্পষ্ট 
যে, মিডিয়া ও যোগাযোগ খাতে ধর্ম 
প্রচারের জন্য ব্যয় ১১৯৬৫ ডলার 
পৌছে গেছে ।১৩ 
এই তিনটি ছাড়াও আরো অনেক 
মাধ্যম চিন্তা করলেই পাওয়া যাবে । 
তাদের মাধ্যমগ্তলো সীমিত নয়। 
আল্লাহ বলেন, 
80201 25491549145922 


“হে ঈমানদার গন! তোমরা 
পরিপূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে 
যাও এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ 
কর না। নিশ্চিত রূপে সে তোমাদের 
প্রকাশ্য শক্র 1৯৯ 

মুসলিমদের ঈমান শক্তিশালী করার 
জন্য এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে 
ইসলামী অনুশাসন মেনে চলার অভ্যাস 
করার জন্য তাবলীগের কাজকে আরো 
বেগবান করতে হবে । দেশের প্রত্যন্ত 
সীমান্তবর্তী অঞ্চলে এ খিদমত আরো 
দায়িত্ব নিয়ে পালন করতে হবে । 

খ. গবেষণা-লেখালিখি: ধর্মান্তরের 
একটি উল্লেখযোগ্য মাধ্যম বই-পত্র ও 
প্রবন্ধ-নিবন্ধা প্রকাশ । আমাদের 


মৌলিক বিষয়ে সন্দেহ ঢেলে দিচ্ছে 


“তারা যেমন ছলনা করত তেমনি, 


ফলে মানুষ খিষ্টান না হলেও অমুসলিম 
বা নাস্তিক হয়ে যাচ্ছে । 
আর ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া যে কোনো 
লেখনী, বক্তব্য, দলীল ইত্যাদির 
চেয়েও হাজার গুণ বেশি শক্তিশালী । 
ফ্রেড ওকারোড বলেন, এটা স্পষ্ট যে 
মিডিয়া আজ অনত্যম বৃহৎ মাধ্যম, 
যার মাধ্যমে সহজেই মধ্যপ্রাচ্য আর 
উত্তর আফ্রিকার মুসলিমদের দ্বারে 
পৌঁছা যায় । কেননা আমাদের জানা 
মতে মিডিয়া সীমানার প্রাচীর ভেঙে 
দিয়ে দুর্গম অঞ্চলের মুসলিমদের কাছে 

পৌঁছে যেতে পারে 1৮ 

এসব মিডিয়াতে তারা কয়েক ভাবে 

কাজ করে থাকে: 

১. সরাসরি খরিস্টধর্মের দিকে আহ্বান 
করা, তাদের বৈশিষ্ট্য, ভাতৃত্ব, মায় 
ইত্যাদি বড় করে দেখানো । 

২.মুসলিমদের আকীদা ও দীনের 
মৌলিক বিষয়ে সন্দেহ ছড়ানো ও 
ব্যঙ্গাত্ক ভাবে তুলে ধরা। এ 
ক্ষেত্রে নাটক, সিনেমা, বিজ্ঞাপন 
সবই ভূমিকা রাখতে পারে । 

৩.অশ্ীলতা ও পর্ণোগ্রাফী ছড়িয়ে 
চরিত্র নষ্ট করা, লঙ্জা কমিয়ে আনা, 
আত্মমর্যাদা ভুলিয়ে দেয়া এবং নানা 
রিপুতে ডুবিয়ে দেয়া । চরিত্র 


এপ্রিল'১৪ 


আল্লাহও ছলনা করতেন । 
বস্ততআল্লাহর ছলনা সবচেয়ে 
উত্তম ১ 
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“তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর 
নূরকে নির্বাপিত করতে চায় । কিন্তু 
আল্লাহ অবশ্যই তার নূরের পূর্ণতা 


লেখকদের এ বিষয়ে সচেতনতামূলক 
ও ঈমানের বিভিন্ন দিক নিয়ে বেশি 
বেশি বই-পত্র প্রকাশ ও প্রবন্-নিবন্ধ 
প্রকাশে উৎসাহী হতে হবে । 

এছাড়া শিক্ষার সিলেবাসের জন্য 
উপযোগী বই প্রণয়নেও মনোযোগী 
হতে হবে । মনে রাখার বিষয়, শিক্ষাই 
ধর্মীন্তরের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম । 


গ. মিডিয়া: মিডিয়া যে কোনো কিছু 


বিধান করবেন, যদিও কাফেররা তা 
অপ্রীতিকর মনে করে ।”৯৮ 


উপায় কী? 

ক. দাওয়াত ও তাবলীগ: 
ধর্মীন্তরকারীদের যে কোনো লক্ষ্য আর 
উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার প্রধান সুযোগ 
সৃষ্টি করে দেয় মুসলিমদের দুর্বল 
ঈমান । কাজেই ধর্মান্তর মোকাবেলায় 
এই দুর্বল ঈমানকে সবল করার চেষ্টার 


প্রচারের একটি অদ্বিতীয় মাধ্যম 
বিশেষ করে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া ও 
ইন্টারনেট মিডিয়া এ ক্ষেত্রে 
উল্লেখযোগ্য । হকপন্থী আলেমদের এ 
ক্ষেত্রে অনুপস্থিতি বাতিলপন্থীদের শক্ত 
অবস্থান তৈরির সুযোগ করে দিচ্ছে 
আর প্রত্যেক বাতিলই কোনো না 
কোনোভাবে ধর্মান্তরের চক্রান্তকারীদের 
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাহায্যকারী রূপে 
কাজ করে যাচ্ছে । বাতিলের সয়লাবই 


কোনো বিকল্প নেই । আর এ লক্ষ্য 
নিয়েই ১৯২৬ সনে তাবলীগ 
জামাআতের প্রতিষ্ঠা হয় এ স্লোগান 


নিয়ে “হে মুসলিমগণ! মুসলিম হও 1 
যা আল-কুরআনেরই একটি আয়াতের 
মর্মীর্থ: 
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নাস্তিকদের নাস্তিক হতে উৎসাহিত 
করে । ইসলামের মৌলিক বিষয়াদিতে 
সন্দেহ ঢোকায় । 

এ বিষয়টা নিয়ে আলেমদের আরো 
গভীর দৃষ্টি দেয়া এখন সময় ও 
ঈমানের দাবি । 

৪. সাহায্য সংস্াঃ সমস্যা যেখানে, 
সেখানেই সমাধানের প্রয়োজন । আর 


| তাত্তার্তহীদ ১৫ 


স।ম।কা।লী।ন 


সমাধানের প্রয়োজন যেখানে, 
সেখানেই ধর্মান্তরের কাজ করার সুবর্ণ 
সুযোগ । 

মানুষের মৌলিক চাহিদাগ্তলো যেমন-_ 
আহার, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা 
ইত্যাদি যদি রাষ্ট্র মেটাতে না পারে, 


লাগায় । 
হিতাকাজ্জীদের কর্তব্য হলো, দলমত 
নির্বিশেষে আর্ত মানবতার সেবায় 
এগিয়ে আসা । সাহায্য সংস্থা, সাহায্য 
সংগঠন ইত্যাদি তৈরি করা । তাহলে 
আর সুযোগসন্ধানীদের সুযোগ থাকবে 
না। 


৫. ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতি: বলা 
হয়, অর্থনীতিই হলো সমাজের মূল 
চালিকাশক্তি । আর অর্থনীতির গোড়ায় 
আছে ব্যবসা-বাণিজ্য । কাজেই 
ইসলামের আলোকে ব্যবসা 
পরিচালনা, ব্যবসায়িক বিজ্ঞাপন 
প্রচারনা ইত্যাদি সবকিছুই ধর্মান্তরের 
চক্রান্তকারীদের চক্রান্ত নস্যাত করে 
দিতে পারে । 

ব্যবসায়িক ব্রান্ড, বিজ্ঞাপন, বিলবোর্ড 

সবই আজ ধর্মান্তরের প্রচারনায় লিপ্ত । 

এ দিকটায় গভীর দৃষ্টি দেয়ার সময় 

এসেছে। 

এছাড়া: 

ক. মুসলিমদের মৌলিক আকীদাগ্তলো 
শিক্ষার সিলেবাসে অন্তর্ভুক্তি এবং 
সাধারণ প্রোগ্রামের মাধ্যমে 
জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে অন্তরে 
গেঁথে দেয়া । 

খ. উম্মতের সর্বস্তরে দীনের গুরুত্ব 
এবং দীনী আত্মমর্যাদাবোধ ছড়িয়ে 
দেয়া । 

গ. যেসব মাধ্যম/মিডিয়া ধর্মীন্তরকে 
উৎসাহিত করে, সেসব সম্পর্কে 
কঠোর অবস্থান নেয়া; জনগণকে 
সতর্ক করা; সম্ভব হলে সেগুলো 
প্রচার/প্রকাশ বন্ধ করার জন্য 
সরকারের কাছে সুপারিশ করা । 

ঘ. ধর্মীন্তরের পদ্ধতি, সমস্যা, 


ধরা । ধর্মান্তরকারীদের কাজের 
পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতন করা । 

ঙ. মুসলিমদের জীবনের যাবতীয় 
বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া। স্বাস্থ্য ও 
শিক্ষার দিককে প্রাধান্য দেয়া । 

চ. একান্ত প্রয়োজন ছাড়া অমুসলিম 
দেশে সফর করা থেকে ব্যক্তিগত, 
পারিবারিক ও সামাজিক ভাবে 
সতর্ক হওয়া । 

ছ মুসলিমদের পরস্পরিক 
সহযোগিতামূলক সংগঠন গড়ে 
তোলা । যেগুলো দরিদ্র মানুষের 
উপকার করবে, অসহায়ের পাশে 
দাঁড়াবে । যেন এসব বিষয়ে 
ধর্মীস্তরকারীদের চক্রান্তে পড়তে না 
হয়। 


খ. ১৯৬০ এর পূর্বে 
থিস্টান অফিশিয়ালি বসবাসের 
সুযোগ পেত না। এখন সেখানে 
৭টা জেলার সবগুলোতে চার্চ 
আছে প্রায় অর্ধ মিলিয়ন খিস্টান 
জনসংখ্যা নিয়ে 1২১ 

গ. [390] 0££১০6৩-এ একজন চার্চ 
লিডার তার বন্ধুকে লিখেন, 
“তোমাদের শক্তিশালী প্রার্থনায় প্রভু 
জানুয়ারী থেকে জুনে ২০০৬ এর 
মধ্যে ৪৪৫২ জনকে রক্ষা করেছেন 
(ধর্মীন্তর করেছেন) এবং ১৫০টা 
চার্চ স্থাপন করেছেন । প্রার্থনার 
অনুরোধ : আমাদের লক্ষ্য ২০০৬ 
এ ৩০০ চার্চ স্থাপন করা এবং 
৯০০০ মানুষকে রক্ষা করা (ধর্মান্তর 
করা) চি 

ঘ. ১৮৮১ সনে বাংলাদেশে প্রতি 
৬০০০ মানুষে একজন খিস্টান 
ছিল । ২০০০ সনে তা এসে দাঁড়ায় 
১১ জনে একজন । ২০১৫ তে 
তাদের লক্ষ্য হলো প্রতি তিনজনে 


ক্ষতিগুলো মানুষের সামনে তুলে 
এপ্রিল'১৪ 


একজন ।২৩ 


উ. ২০০৫ এ ভারত ছিল পৃথিবীর ৭ম 
বৃহ ধরিস্টধমী দেশ। ২০২৫ এ 
তা ৫ম এ উন্নীত হবে 1১৪ 
চ. আর ২০০৫ এ ভারত ছিল পৃথিবী 
২য় বৃহত্তম মুসলিম দেশ | যা 
২০২৫ এ ৩য় তে চলে যাবে 1১৫ 
ছ. আশার কথা হলো, পৃথিবীর ১০ 
বৃহত্তম খ্রিস্টধ্মী দেশের তালিকায় 
বাংলাদেশ নেই। আর বৃহত্তম 
মুসলিম দেশের তালিকায় ২০০৫ 
এ বাংলাদেশ ৩য়, কিন্তু ২০২৫ এ 
২য় হয়ে যাবে । তবে ভারতের 


মিডিয়া ও বিভিন্ন প্রভাব 
বাংলাদেশকে কোথায় দাঁড় করায় 
সেটাই দেখার বিষয় । 


জ. ১৫ জানুয়ারি ২০১২-এর হিসাব 
মতে ইন্টারনেটে মোট পেইজের 
সংখ্যা ৮.৩৫ বিলিয়ন (৮৩৫ 
কোটি) ১ তবে দুগ্কখৈর বিষয় 
হলো, ইন্টারনেটে প্রতি সেকেন্ডে 
২৮,২৫৮ জন ব্যবহারকারী অশ্রীল 
পেইজ ভিজিট করে থাকেন 1১৮ 

ঝ. ৭৫০ জন মুসলিম থেকে ক্রিস্টান 
কনভার্টের ওপর একটি জরিপ করা 
হয় । যা থেকে ৫টি কারণ উদঘাটন 


এই জরিপ থেকে এটা স্পষ্ট যে, 
যাদের খিস্টান বানানো হয়, তাদেরকে 
মুসলিমদের জীবন যাপন পদ্ধতি 
সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা দেয়া হয়। 
এবং প্রচলিত ইসলামের নানা 
অসঙ্গতিগুলোকে তাদের কাছে মৌলিক 
ইসলাম রূপে পেশ করা হয়, যার ফলে 
তাদের অনাগ্হ সৃষ্টি হয় এবং 
আব্বান তুলে ধরা হয়। অথচ আল- 
কুরআনে প্রতিটি সূরায় এবং রাসূল 
নী তার হাদীসে যে ভালোবাসার 
আহ্বান জানিয়েছেন, তার চেয়ে বড় 
আর কোনো ভালোবাসার আহ্বান হতে 
পারেনা । 
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স।ম।কা।লী।ন 
রাসূলুল্লাহ ্র্ বলেন 


৫ ০ 2519 % 


১০1৪৯১। ৩৪918৩% 
(5৫০0 ৬৪ ৮৩ ১০৭ 
'দয়াশীলদের মহান দয়ালু (আল্লাহ 
তাআলা) দয়া করেন । পৃথিবীতে যারা 
আছে মোনুষ ও অন্যান্য সৃষ্টি) তাদের 
প্রতি দয়া করো । তাহলে উপরে যিনি 
আছেন (আল্লাহ তাআলা) তিনিও 
তোমাদের প্রতি দয়া করবেন 15০ 
এ ছাড়াও দয়া, মায়া আর ভালোবাসার 
অসংখ্য । তিনি নিজেই ছিলে দয়ার 
জীবন্ত প্রতীক । তার কাছে একজন 
মুসলিম যে মায়া ও ভালোবাসা পেত, 
একজন অমুসলিমও সেই ভালোবাসা 
নিয়ে ফিরে যেত । 


ছয়. কিছু সংবাদ শিরোনাম 
. বাংলাদেশে খিস্টান মিশনারীদের 
গরিব হিন্দু-মুসলিমদের খিস্টানধর্মে 
ধর্মান্তরিত করার অপপ্রচেষ্টা ।৩১ 

খ. ময়মনসিংহে ৫৫ মুসলিমকে 
ধর্মান্তরের চেষ্টা : ৩ ধর্মযাজক 
আটক ৩২ 

গ. পার্বত্য চট্টগ্রামে খিস্টান রাষ্ট্র 
বানানোর ষড়যন্ত্র : সেনা সদরের 
হুশিয়ারি | 

ঘ. দামুড়হুদায় চিকিৎসা সেবার নামে 
খিস্টানধর্ম প্রচারের সময় ৬ জন 
আটক ৩ 

ঙ. পার্বত্য চট্টগ্রাম খিস্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ 
অঞ্চল গড়তে বিভিন্ন তৎপরতা 15৫ 

চ. তানোরে সীওতাল সম্প্রদায় 
ধর্মীস্তরিত হচ্ছে ।১১ 

ছ. পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপক 
ধর্মান্তরকরণ নিয়ে প্রশ্ন : খ্রিস্টান 
সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলই কি লক্ষ্য ?৩? 


মালিবাগ, ঢাকা, সহকারী মুফতী, জামিয়াতুল 


আসআদ আল ইসলামিয়া ঢাকা 

11009 4২94 (95090186101 ০01 
[২০911510903 19818 4১10101593), 
এপ্রিল'১৪ 


1000://5৬/%4.01198108.0017/17011781101) 
811)869/0900170195/0590170-5 19 1,890) 
২ গণএজাতন্রী বাংলাদেশের সংবিধান, 
তৃতীয় ভাগ (মৌলিক অধিকার), ৪১তম 
ধারার (ধর্মীয় স্বাধীনতা) ১ উপধারার ক ও 
খ অনুচ্ছেদ, 
1100://9019555.1010125/.209%.0/98176] 
৪. 39০610179_000911.1000710-95783০০1 
10109 10-300907 
বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারীদের গরিব 
নি খিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত 
অপপ্রচেষ্টা, 

টি ///৬ঘ/.1)1100110959.01:8/19-2- 
201] 

পার্বত্য চট্টগ্রামে খ্রিস্টান রাষ্ট্র বানানোর 
ষড়যন্ত্র : সেনা সদরের হুঁশিয়ারি, সাওাহিক 
সোনার বাংলা, ১৫ এপ্রিল ২০১১, 
1000://545 5 -$$০০1155017810217518.700/ 
165/3_09(9115.0310765/910-1108 


তে 


০০ 


« আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ আস- 
সালিহ, আ/ত-তানসীর  : তা'রীফুহু 
আহদা়ুহ ওয়াসায়িলুহ হাসারাতুল 


৬ দারুল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ 
(প্রথম সংস্করন: ১৪১৯ হি. ১৯৯৯ খি.), 
পৃ ১০ 

৬ সম্পাদনাপরিষদ, আত-তাহযীর মিন 
ওয়ারিলিত তানসীর,  আল-লাজনাতুত 
দায়িমা লিল-বুহুসিল ইলমিয়া ওয়াল ইফতা, 
রিয়াদ, সুউদি আরব, পৃ. ৭ 

" আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা ২:১০৫ 

” আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা ২:১০৯ 

৯ আল-কুরআন, সর আলে ইমরান ৩:১০০ 

রি আল-কুরআন, সরা আল-আনফাল ৮:৩৬ 


11000://017.5110199019.016/%111/115510 
2 
ড. মুস্তাফা 


যুবাশূশিরীন কারমী ইলা 
ইখযায়িশ শরকি লিল-ইসতি মারিল 
আরবী মনশুরাতুল মাকতাবাতিল 


আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, পৃ. ৫৯৫ 
৯ ইঞ্জিনিয়ার আহমদ আবদুল ওয়াহহাব, 
হাকীকাতিত তাবশীর বায়নাল মাযী ওয়াল 
হাধির, মাকতাবাতু ওয়াহবা, কায়রো, মিসর 


(প্রথম সংস্করণ: ১৪০১ হি. - ১৯৮১ খি.), 


*« আত-তানসীর : খিভাতুন লি-গাযওয়িল 
আলামিল ইসলামী, পৃ. ৫৩২ 

** মাজাল্লাতুদ দা'ওয়৷ আস-সৃভাদিয়া, 
খখ্যাঃ ১৬৬৪ 


» আল-কুরআন, সুরা আলে ইমরান ৩:৫৪ 
*” আল-কুরআন, সরা আাত-ত7ওবা ৯:৩২ 
** আল-কুরআন, সর আল-বাকারা ২:২০৮ 
২০ 17009://0185006007080097.01/-এর সুত্র 
মতে 01091861010 ৬/074 
২৯ 17009://)1850001708107.01/-এর সুত্র 
মতে 01091861010 ৬/0714 
৪ 1000://)18509100901108101.019/-এর সুত্র 
মতে ৬151017 2020 
(17811217595 ০07 15191010 1)9৬/21) 
1013911190991), নেয়া হয়েছে: 
01022810017, 13817519069]. 1) 00০ 
৬/60 02019601178 09101811910, পৃ, 
৬৪ 
রর ড/ড/৬/.ড/011001119181109691996.015 
রঃ ড/ড/৬/.ড/011001)1191181)0991996.015 


26 18 
ড/ড/৬/.ড/011001)1191181)0991996.015 
27 


২৩ 


11000://5 এফ 0110571065/093126.00101 
/ 
রঃ 11000://10601770-01601- 
16৮19%/.60001019৬165/3.00177/110101101- 
[001002:810115-5696156105-1001 
11009://5৬/4.010115018101059095.0010/ 
৩. কে) আত-তিরমিযী, আল-জামি উল 
কবীর, মুস্তফা আলবাবী অ্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ৪, পৃ. ৩২৩-৩২৪, হাদীস: ১৯২৪; 
(খ) আবু দাউদ, আস-স্ুনান, আল- 
মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৪, পৃ. ২৮৫, হাদীস: ৪৯৪১, হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ধ্্ী থেকে বর্ণিত 
1000://54 ৬/%%.1110010959.015/1 9-2- 
2011 
৩২ দৈনিক আমারদেশ, ২৭ মে ২০১০, 
11000://5 /%.810710093110101116.0017/1)8, 
595/0608115/2010/05/27/33826 
৩১ সাপ্তাহিক সোনার বাংলা, ১৫ এপ্রিল ২০১১, 
1000://5 এ -$/9০1093017819217519.170 
৩৪649 0619115.001000716/310-1108 
* সাপ্তাহিক সোনার বাংলা, ৯ এপ্রিল ২০১১, 
10009://59০115501781-9217518.1100/)05/3 
_0919115.0101)2179%/310-956 
€ দৈনিক আমারদেশ, ১২ আগস্ট ২০১১, 
11000://5 /%.8107010093110101116.0011/198, 
৩৬৪০৪/৫512119/201 1/08/12/98820 
নিক আমারদেশ, ৯ আগস্ট ২০১১, 
11000://5 /%.810710093110101119.0011/1)8, 
595/0608115/201 1/08/09/981 53 
৩৭ দৈনিক আমারদেশ, ১৩ আগস্ট ২০১১, 
11000://54 /%.8107010093110101116.0011/1)8, 
599/0908115/201 1/08/13/98854 
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!আমাদের নামাযে অসংখ্য ক্রটি-বিচ্যুতি থাকা সত্তেও একথা বলতে পারি যে, সুনাহর আলোকে আমাদের নামায 
নবী করীম ও্ঞ্-এর নামাযের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল । কেননা নবী করীম ও্ঞ্-এর ইরশাদ: “তোমরা নামায 
পড় যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখেছ ।* এই নিদেরঁশের আলোকেই আমাদের নামায প্রবর্তিত । আমাদের 
নামায পালনের প্রতিটি বিধান হাদীসে রাসূল তথা সুন্নাহর ওপরই নির্ভরশীল । সুন্নাহর বাইরে মনগড়া বা 
কল্পণাপ্রসৃত কোন বিধানের স্থান আমাদের নামাযে নেই এবং তা আমরা পালনও করি না। 

কিন্ত তা সত্তেও সীমিত কিছুসংখ্যক লোক আমাদের বতর্মান নামাযপদ্ধাতি ভুল ও মনগড়া ভিত্তির ওপর নির্ভরশীল 
বলে প্রচার করে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে অস্থিরতা ও কোন্দল সৃষ্টি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । আমরা তাদের 
এই চেষ্টার নির্ভরযোগ্য দলীল-প্রমাণ দ্বারা খওন, সাধারণ মুসলমানদের বর্তমান নামায পদ্ধতি শরীয়ত-সম্মত 
সাব্যস্ত করণ, সুন্নাহর নিরিখে আমাদের নামায পযার্লোচনাকরণ ও সুন্নাহর প্রমাণগুলো সকলের জন্য সহজলভ্য 
করণের লক্ষ্যে মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে" শিরোনামে এই লেখা আপনাদের 
সামনে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি । এর ধারাবাহিকতা নামাযের সর্বশেষ বিধান পর্যন্ত চলতে থাকবে ইনশাআল্লাহ |] 


দরূদ পাঠ শেষে কোন মাসনূন দুআ 
পাঠ করবে । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
মাসউদ (রাধি.) হতে বর্ণিত: নবী 
করীম (সা.) তাদেরকে তাশাহহু 
শিক্ষা দিয়েছেন, 
অতঃপর কোন পছন্দনীয় দুআটি পাঠ 
করার নির্দেশ দিয়েছেন ।১ 
উম্মুল মুফমনউন হযরত করীম 
(রাঘি.) থেকে বর্ণিত, নবী কর 
(সা.) নামাযে এই দুআটি পাঠ 
করতেন যে, 
উর এ৮5৬০ ১৩ বে 
এ 5৮9 4 ৮৮৭ 2 ৩৩ এ 
পে ক ৩ ও ৬ 
0205 পি ০৩৬১৮ 
হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট 


এপ্রিল'১৪ 


থেকে, দাজ্জালের ফিতনা থেকে, 
হায়াত ও মওতের ফিতনা থেকে | হে 


হে আল্লাহ! আমি আমার আত্মার ওপর 
সীমাহীন জুলুম করেছি এবং আপনি 


আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় 
প্রার্থনা করছি গুনাহ ও খগগ্রস্ত হওয়া 
থেকে | এটা শুনে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা 


ব্যতীত আমার গুনাহ ক্ষমাকারী আর 
কেউ নেই । অতএব আপনি আপনার 
বিশেষ মাগফিরাত দ্বারা আমাকে ক্ষমা 


করল, ইয়া রসূলুল্লাহ! আপনি খণের 
ব্যাপারে আল্লাহর নিকট এত বেশি 
আশ্রয় প্রর্থনা করেন কেন? নবীজি 
উত্তর দিলেন, মানুষ যখন খণগ্রস্ত হয়, 
তখন সে কথা বললে মিথ্যার আশ্রয় 
নেয় এবং ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ 
করে 

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম (সা.)- 
এর নিকট নামাযে পাঠযোগ্য একটি 
দুআ" শিক্ষা দেওয়ার আবেদন 
করলেন | উত্তরে নবীজি তাকে এই 
দুআটি শিক্ষা দিলেন যে, 


(15581015825 5 5815511 
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করুন এবং আমার ওপর রহমত বর্ষণ 


করুন। নিশ্য় আপনি অধিক 
ক্ষমাকারী ও অত্যন্ত দয়াবান 1 
সালাম 


শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ, দরূদ ও দুআ 
পাঠ সম্পন্ন করে উভয় দিকে সালাম 
ফিরাবে | নামায থেকে বের হওয়ার 
(শেষ করার) জন্য উভয় দিকে সালাম 
ওয়াজিব । 


হবে যাতে পেছনের লেকেরা আপনার 
মুখমগ্তলের অংশ বিশেষ দেখতে পায় । 
সালাম ফেরানোর সময় নজর কাধের 
দিকে রাখবে । ডান দিকে সালাম 
ফেরানোর সময় নিয়ত করবে যে, তুমি 
ডান দিকের মুসল্লী ও 
ফেরেশ্তাদেরকে সালাম দিচ্ছি আর 


_)॥ আত্তার্তহীদ ১৮ 
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বাম দিকে সালাম ফিরানোর সময় মনে 


করে রাখতে হবে । এমনকি মাথার 


পুরুষের মতো সোজা করে রাখবে 


করবে যে, আপনি বাম দিকের মুসস্লী 
ও ফেরেশ্তাদেরকে সালাম দিচ্ছি । 


রে 


৬০ ৩৫ পু পরখ 0 1 ৬৩ ৩০ 
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হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম 
(সা.) ডান দিকে এবং বাম দিকে 
সালাম ফিরাতেন এমনকি তার 
মুখমগ্ডলের উজ্জলতা পর্যন্ত পেছন দিক 
থেকে দেখা যেত । তিনি বলতেন, 
“'আস-সালামু আলাইকুম ওয়া 
রাহমাতুল্লাহ, আস-সালামু আলাইকুম 
ওয়া রাহমাতুল্লাহ 1৫ 


৫) ৪ 1 নি ক পি ১০৬ ৩০ 


১৪৩ ০৬৪ বি ঝ ০১5 ওঠা 


৮ 5৩৫ 


49০ ০ রে রর 5 
হযরত আমের ইবনে সা'দ তার পিতা 
থেকে বর্ণনা করেন, আমি নবী করীম 
(সা.)-কে ডান দিকে ও বাম দিকে 
সালাম ফিরাতে দেখেছি । এমনকি 
তার মুখমগ্ডলের উজ্জ্বলতা পর্যন্ত আমি 
পেছন দিক থেকে দেখেছি ৬ 


মহিলাদের নামাযের দলিল-প্রমাণ 
মহিলাদের সালাত আদায়ে নির্দিষ্ট 
কতিপয় বিধান ব্যতিক্রম রয়েছে । এটা 
অনেকগ্তলো হাদিস ও সাহাবা এবং 
তাবেয়ীনদের আসার, দ্বারা প্রমাণিত | 
চার ইমামের মাঝে এ ব্যাপারে 
একমত্য রয়েছে । তবে যারা 
মহিলাদের নামায হুবহু পুরুষের 
নামাযের ন্যায় বলে দাবি করে, তাদের 
এই দাবির পক্ষে কুরআন-হাদীসের 
স্পষ্ট কোন দলিল নেই | তাই তাদের 
এই দাবী ঠিক নয় । এ পায়ে আমরা 
সেই বিধানগ্তলো দলিল-প্রমাণসহ 
উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ । 
১. নামাযে মহিলাদের মুখমন্ডল, হাত 
এবং পা ব্যতীত গোটা শরীর আবৃত 


এপ্রিল'১৪ 


চুল পর্যন্ত দৃশ্যমান হতে পারবে 


না। 


না। এই তিন অঙ্গ ব্যতীত যদি 
অন্য কোন অঙ্গ চার ভাগের এক 


৯. মহিলারা রুকুতে বাহুকে পাঁজরের 
সাথে মিলিয়ে রাখবে ৷ পুরুষের 


ভাগ পরিমাণ তিনবার '“সুবহানা 


ন্যায় বাহুকে পাজর থেকে পৃথক 


রাবিবয়াল আযিম" বলা যায় এতটুকু 
সময় পর্যন্ত অনাবৃত থাকে, তাহলে 
তার নামায নষ্ট হয়ে যাবে ৷ তবে 
যদি এর চেয়ে কম খোলা থাকে, 


করবে না। 
১০. মহিলারা দীড়ানোর সময় 
উভয় পা মিলিয়ে রাখবে । পুরুষের 
ন্যায় দুই পায়ের মাঝে ফাক রাখবে 


তাহলে নামায তো নষ্ট হবে না, 
তবে সে গুনাহগার হবে । 

২.মহিলাদের জন্য ঘরে নামায পড়া 
উত্তম । এমনকি ঘরেও খোলামেলা 
স্থানের চেয়ে মানুষের গমনাগমন 
কম এরূপ কক্ষে নামায পড়া 
উত্তম । 

৩.মহিলাদের জামাআত করা 
মাকরূহ । তাদের জন্য একাকী 
নামায পড়া উত্তম | তবে ঘরে যদি 
কোন মাহরাম পুরুষ জামাত কায়েম 
করে, তাহলে তার সাথে জামাতে 
শরিক হলে কোন সমস্যা নেই। 
তবে এ ক্ষেত্রে মহিলাদের এক 
কদম পেছনে দীড়াতে হবে, 
পাশাপাশি নয় । 


উঠাবে, বাইরে নয় । 

৫. মহিলারা “আল্লাহু আকবার” বলে 
বুকের ওপর হাত বাধবে এবং ডান 
হাত বাম হাতের পিঠের ওপর 
রাখবে | নাভির নিচে হাত বাঁধবে 
না। মহিলাদের সতরের 
(হেফাজতের জন্য) এই পদ্ধতিটি 
অধিক সতর্কপূর্ণ বিধায়, তাদের 
ক্ষেত্রে এ পদ্ধতিটি প্রাধান্য দেয়া 


হয়েছে 

৬. মহিলারা রুকুতে পুরুষের তুলনায় 
কম বঝুঁকবে এবং কোমর সোজা 
করবে না। 

৭. মহিলারা রুকুতে হাতের আঙুলসমূহ 
মিলিয়ে রাখবে, পুরুষের ন্যায় ফাক 
করে রাখবে না। 

৮.মহিলারা_ রুকুতে হাঁটু. একটু 
সামনের দিকে বাঁকা করে দীড়াবে, 


না। 

১১. মহিলারা সাজদায় যাওয়ার 
সময় বক্ষ ঝুঁকাতে পারবে, কিন্তু 
পুরুষরা জমিনে হাঁটু না রাখা পর্যন্ত 
বক্ষ ঝুঁকাবে না। 

১২. মহিলারা সাজদার সময় পেট 
রানের সাথে এবং বাহু পাঁজরের 
সাথে মিলিয়ে রাখবে আর দুই হাত 
জমিনে বিছিয়ে দেবে । দুই পা খাড়া 
করার পরিবর্তে ডান দিকে বের 
করে বিছিয়ে দেবে । 

১৩. মহিলারা দুই সাজদার মাঝে 
এবং তাশাহহুদের জন্য বাম 
নিতম্বের ওপর বসবে এবং উভয় পা 
ডান দিকে বের করে দিয়ে বাম 
গোছার ওপর রাখবে । 

১৪. মহিলারা হাতের আঙ্ছুলি 
সর্বাবস্থায় মিলিয়ে রাখবে | রুকু, 
সাজদা, বৈঠক কোথাও হাতের 
আঙ্গুলির মাঝে ফীক রাখবে না। 
কিন্তু পুরুষ রুকুতে হাতের আঙ্গুলি 
ফাক করে রাখবে, সাজদাতে 
মিলিয়ে রাখবে এবং অন্যান্য স্থানে 
স্বাভাবিক অবস্থায় রাখবে | 


নামাযে হাত উঠানো ও 
বুকে হাত বাধা প্রসঙ্গে 
1১53 4৩ : ৮৪ 9996 ৬৪ 
16215882530 7:36 
20558571012 
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হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রা.) 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) তাকে 
সম্বোধন করে বলেছেন, হে ওয়ায়েল 
ইবনে হুজর! যখন তুমি নামায শুরু 
করবে তখন কান বরাবর হাত উঠাবে । 


'পড়োলার্ রা চাাক্মালাশাা্ম্প শরীরের কিয়দাংশ জমিনের সাথে 


হযরত ইবনে জুরায়জ (রহ.) থেকে 
আরো বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি বলেন, 
আমি হযরত আতা (রহ.)-কে জিজ্ঞাসা 
করলাম যে, মহিলারা কি পুরুষের 
ন্যায় তাকবীরের জন্য হাত উঠাবে? 
তিনি উত্তর দিলেন, পুরুষের মতো 
হাত না। অতঃপর তিনি 
মহিলাদের হাত উঠানোর পদ্ধতির 
দিকে ইশারা করে তার উভয় হাত 


আর মহিলারা বুক বরাবর হাত 
উঠাবে 1৭ 
প্রসিদ্ধ তাবেঈ হযরত আতা ইবনে 
আবি রাবাহ (েহ.) থেকে বর্ণিত 
০ 
. (628 5457 :6 2১ 
হযরত আতা (েহ.) জিজ্ঞাসা করা হল 
যে, মহিলারা নামাযে কী পরিমাণ হাত 
উঠাবে? তিনি উত্তর দিলেন, বুক 
বরাবর রঃ 


[টা] [| 11-11-0171 


কাস) করীম (সা) একদিন নামাযরত 
[চদার ৪জাকা গাছ? 


অনেক নিচু করে শরীরের সাথে খুব 

মিলিয়ে রেখে বললেন, মহিলাদের 

পদ্ধতি পুরুষ অপেক্ষা ভিন্ন। তবে 
এরূপ না করলেও অসুবিধা নেই ।৯ 


রুকু-সাজদার পদ্ধতি ও সর্বক্ষেত্রে 
সতরের প্রতি সতর্কদৃষ্টি 

পি এ ১23 ৮ 
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বিজ্ঞ তাবেয়ী হযরত ইয়াধিদ ইবনে 
আবু হাবীব (রহ.) থেকে বর্ণিত, নবী 


দুইজন মহিলার নিকট দিয়ে 
ছিলেন তখন তাদেরকে বললেন, 
যখন তোমরা সাজদা করবে, তখন 


মিলিয়ে দেবে । কেননা মহিলারা এ 
ক্ষেত্রে পুরুষের মতো নয় ।” 


এ] 4553 ০ ১৩ ০০৪ 91 স্ ৩ 
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হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রোষি.) 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) 
বলেছেন, মহিলারা যখন নামাযে 
বসবে, তখন ডান উরু বাম উরুর 
ওপর রাখবে । আর যখন সাজদা 
করবে, তখন পেট উরুর সাথে মিলিয়ে 
রাখবে যা তার সতরের (হেফাজতের) 
জন্য অধিক উপযোগী | আল্লাহ তার 
বলবেন, হে আমার ফেরেশতারা! 
তোমরা সাক্ষী থাক যে, আমি তাকে 
ক্ষমা করে দিলাম 1১১ 
এই হাদীসটি দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, 
মহিলাদের নামায আদায়ের ক্ষেত্রে 
বিভিন্ন বিধান ব্যতিক্রম রয়েছে । তবে 
ব্যতিক্রম এই বিধানসমূহে মহিলাদের 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


জুহৃতিলা ভা ইউ কী 


(মোদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


এপ্রিল'১৪ 


[॥ আত্তান্তহীদ ২০ 
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সতর ও পদরি প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য 
রাখা হয়েছে । 
1506 1) :$ ৫6 ৬৪ 


গ পত 4৪ এ 
হযরত আলী (রাযি.) ইরশাদ করেছেন 
যে, মহিলারা যখন সাজদা করবে, 
তখন সে জড়সড় ও সঙ্কোচিত হয়ে 
সাজদা করবে এবং উভয় উরু পেটের 
সাথে মিলিয়ে রাখবে ।৯২ 


25010) :05 ৮১৯০৬ 
+০০/৪০০০০৭ ১০৪ 
৬ ্চ 19 0০92 ৮:48 
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হযরত খালেদ ইবনে লাজলাজ রেহ.) 


বলেন, মহিলাদেরকে আদেশ করা হত 
যে, তারা যেন দুই পা ডান দিক থেকে 


মহিলাদের নামায জড়সড় ও সঙ্কোচিত 
হয়ে আদায় করার এই বিধান কেবল 
সাজদার সাথে নির্দিষ্ট নয়, বরং গোটা 
নামাযেই এদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা 
জরুরি । এ কারণে হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে আববাস (রাযি.) ইরশাদ 
9019০ ৬৪৩৮৩ কী ১৩১ 
12253 (5৫) :৫& 
তার কাছে জিজ্ঞাসা করা হল, মহিলারা 
কিভাবে নামায পড়বে? তিনি উত্তর 
দিলেন, অঙ্গসমূহ মিলিয়ে মিলিয়ে 
রাখবে এবং জড়সড় ও সঙ্কোচিত হয়ে 
নামায আদায় করবে ।১৩ 
মক্কাবাসীদের ইমাম হযরত মুজাহিদ 
ইবনে যাবের রহ.) বলেন, 
৬291056543৯ ৩০ 
পুতিন ৮০৩ -তঠু এতঠ এ 2 
তিনি পুরুষের জন্য মহিলাদের মত 
উরুর সাথে পেট মিলিয়ে সাজদা 
করাকে অপছন্দ করতেন ।১ 


৩৫ ঠু। টড &এ৩ ০০ ০৪ 
95833 4959%1 8) 

এ৮65 ৩৭ 
হযরত হাসান ও কাতাদা (রহ.) থেকে 
বর্ণিত, তারা বলেন, মহিলারা যখন 


সাজদী করবে, তখন তারা যথাসম্ভব 
সঙ্কোচিত হয়ে থাকবে । 


বের করে নিতম্বের ওপর বসে অথবা 
চারজানু হয়ে বসে । পুরুষের মত যেন 
তারা না বসে। কোন গোপনাঙ্গ কিছু 
প্রকাশ পাওয়ার ভয়ে মহিলাদেরকে 
এমনটা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে ।৯৬ 


ঠা 1? 226 ৩৫৪): ৪2 ৬৪ 
ঘা 442০ 05 53 69193 € কিযে 
১821 ঠক ০৫ ও ০০৫০৫ 


6৪১ ৩ 
হযরত ইবরাহীম আন-নাখায়ী (রহ.) 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
মহিলাদেরকে আদেশ করা হত যে, 
তারা যেন সাজদার সময় হাত ও পেট 
উরুর সাথে মিলিয়ে রাখে এবং 
পুরুষের মত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ফাকা না 
রাখে । যাতে কোমর উচু না হয়ে 
থাকে কঃ 


হযরত ইবরাহীম আন-নাখায়ী (রহ.) 
বিশিষ্ট তাবেয়ী এবং ইমাম আবু 
হানিফা রেহ.)-এর উস্তাদ | তিনি তার 
যুগের মহিলাদের নামায পুরুষের 
নামায অপেক্ষা কিছুটা ভিন্ন হিসেবে 
বর্ণনা করেছেন । যাতে বুঝা যাচ্ছে যে, 
সাহাবায়ে কেরামের যুগেও মহিলাদের 
নামা এমনই ছিল । আর আজকেও 
মহিলারা সেভাবে নামায আদায় 
করছে। সুতরাং মহিলারা হুবহু 
পুরুষের মতোই নামায আদায় করার 
দাবি করা কুরআন-হাদীস ও ফিকহ- 
ফতওয়ার দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয় । 


[চলবে] 


পরিচালক, দারুল ইফ্তা ও ইসলামী গবেষণা 


* আল-বুখারী, জাস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, খ. ১, পৃ. ১২৮, হাদীস: ৬৩১; 
হযরত মালিক ইবনুল হওয়াইরিস (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত: ও ১৮08 (৫1223 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, ্ 
১, পৃ. ৩০১, হাদীস: ৫৫ ৫৪০২) 

ও আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, খ. ১, পৃ. ১৬৬, হাদীস: ৮৩২ 

উড আস-সহীহ্‌ দার তওকিন 

, পৃ. ১৬৬, হাদীস: ৮৩৪ 

্ আৰু দাউদ, আস-সনান,. আল- 
মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ১, পৃ. ২৬১, হাদীস: ৯৯৬ 

৬ মুসলিম, গ্রাওক্ত, খ. ১, পৃ. ৪০৯, হাদীস: 
১১৯ (৫৮২) 

৭ কে) আল-হায়সামী, মাজমাউষ ফাওয়ায়িদ 
ওয়া মানবাউল ফাওয়ারিদ, মাকতাবাতুল 
কুদসী, কায়রো, মিসর (১৪১৪ হি. 5 
১৯৯৪ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ১০৩, হাদীস: 


২৫৯৪; (খ) _ আত-তাবারানী, আল- 
ম্জায়ুল কবীর, মাকতাবাতু ইবনে 


তায়মিয়া, কায়রো, মিসর, খ. ২২, পৃ. ১৯, 
হাদীস: ২৮ 

৮ ইবনে আবু শায়বা, আল-মুসারাফ ফীল 
আহাদীস ওয়াল আসার, মাকতাবাতুর 
রাশাদ, রিয়াদ, সুউদি আরব, খ. ১, পৃ. 
২১৬, হাদীস: ২৪৭১ 

৯ ইবনে আবু শায়বা, প্রাজ্ঞ, খ. ১, পৃ. ২১৬, 
হাদীস: ২৪৭৪ 

১০ আবু 
মুআসৃসিসাতুর মারি র্রট্ত লেবনান 


পৃ. ১১৭, হাদীস, ৮৭ 
১. আল-বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা, 
দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত 


লেবনান, খ. ২, পৃ. ৩১৫, হাদীস: ৩১৯৯ 
১২ আবদুর রাষ্যাক আস-সান'আনী, আল- 
বয়রুত, লেবনান দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৩ 


হি. _ ১৯৮২ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ১৩৮, 
হাদীস: ৫০৭২ 
১৩ ইবনে আবু শায়বা, প্রাজ্ঞ, খ. ১, পৃ. 
১,২৪১, ই ২৭৭৮ 

ইবনে আবু শায়বা, এওজ্ঞ খ. ১, পৃ. 
২৪২, হাদীস: ২৭৮০ 


*ং আবদুর রায্যাক আস-সান“আনী, গাঁওক্, 
খ. ৩, পু. ১৩৭, হাদীস: ৫০৬৮ 

আবু শায়বা, গাগভ্ভ খ. ১, পৃ. 
২৪২, হাদীস: ২৭৮৩ 

** আবদুর রাষ্যাক আস-সান“আনী, গীওক্, 
খ. ৩, পৃ. ১৩৮, হাদীস: ৫০৭১ 


[॥ আত্তার্তহীদ ২১ 
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গায়েবানা জানাযা: শরয়ী অবস্থান 


মানুষ মারা গেলে তাকে শেষবিদায় 


মুফতী মুহাম্মদ শোয়াইব 


জুমুআর নামাযের জন্য প্রত্যুষে 


বিদায়ানুষ্ঠান আয়োজন করা হয় এবং 
তাতে যে বিশেষ পদ্ধতিতে নামায 
পড়া হয়, তার নাম জানাযা । অত্যন্ত 
ভাবগন্তীর ও অনাড়ম্বর পরিবেশে এই 
জানাযার নামায আদায় করা হয়ে 
থাকে । মৃতের রাহের মাগফিরাত 
কামনায় এই জানাযার নামায আদায় 
করা জীবিতদের জন্য শরয়ী দায়ি 
হযরত আবু হুরায়রা (রাধি.) থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন, 


0 5046 0340) ৫5 0220 
০০ 3 ৭ 9৫55 বা 
১৮০ 222 $5540519 


রওয়ানা করা এবং একটি গোলাম 
আযাদ করা ।২ 


আরেক হাদীসে আছে, 
449 রা :59 রত 522 21৩৪ 
3০ পপ এড ৪ তি 8941 


₹৫৭5 16০ 


€:03 19055 2ু$ ৩৭3 ৪ ০৫ 
উুর্লে 65) 48 9102 ৬৩ এ 4520 
উড রত 

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
ওয়াসান্নাম করেছেন, যে 
ব্যক্তি কোনো মুসলমানের জানাযায় 
ংশগ্রহণ করে জানাযার নামায 


আদায় করে তার জন্য রয়েছে এক 
কিরাত সাওয়াব । আর যে ব্যক্তি 


একজন মুসলমানের ওপর অপর 
মুসলমানের পাচটি হক রয়েছে। 
সালামের উত্তর দেওয়া, অসুস্থের খো- 
জখবর নেয়া, জানাযায় অংশ গ্রহণ 
করা, দাওয়াত কবুল করা এবং হাচির 
জবাব দেওয়া ।১ 

অপর এক হাদীসে আছে, হযরত আবু 
সাঈদ আল-খুদরী (রাষি.) থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে 
শুনেছেন, 

গু ১% 2৩ ৫ ৬ ০০ 
০9৫5 253 ০৮০০ 5৩ 5 রি] 
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জানাযায় শরিক হয়ে দাফনকার্য সম্পন্ন 
হওয়া পর্যন্ত উপস্থিত থাকে তার জন্য 
রয়েছে দুই কিরাত সমপরিমাণ 
সাওয়াব । সাহাবায়ে কেরাম আরজ 
করলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম! দুই কিরাত 
বলতে কী বোঝানো হয়েছে? রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ 
করেন, দুটি বৃহৎ পাহাড়ের সমপরিমাণ 
সাওয়াব 
শরীয়তের দৃষ্টিতে জানাযার নামায 
আদায় করা ফরজে কিফায়া । কোনো 
এলাকায় যদি কাউকে জানাযার নামায 
ছাড়া দাফন করে দেওয়া হয় তাহলে 
ওই এলাকার সবাই গুনাহগার হবে । 
জানাযার নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য 
বেশ কিছু শর্ত রয়েছে । 


/্া 
লে এ 


পাঁচটি আমল এমন আছে যে ব্যক্তি 


১. মৃত ব্যক্তিকে অবশ্যই মুসলমান 


কোনো দিন ওই আমলগুলো করে 


হতে হবে। কোনো অমুসলিম, 


আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতবাসীদের 
অর্ততভুক্ত করে দেবেন। রুগীর 
খোজখবর নেওয়া, জানাযায় অংশগ্রহণ 
করা, জুমুআর দিন রোযা রাখা, 
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কাফের, নাস্তিক-মুরতাদের জানাযার 
নামায পড়া জায়েয নয় । 
২. মৃত ব্যক্তিকে জীবিতাবস্থায় 


নবজাতক বা মৃত ভ্রণের জানাযার 
নামায পড়ার প্রয়োজন নেই । 

৩. মৃত ব্যক্তির শরীর ও কাপড় 
প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব ধরণের 
নাপাকি থেকে পবিত্র হতে হবে । চাই 
সে পবিত্রতা গোসলের দ্বারা হোক বা 
তায়াম্মমের দ্বারা হোক । সুতরাং 
কোনো মৃত ব্যক্তির স্বাভাবিকভাবে 
গোসল ও অপারগতাবশত তায়াম্মুম 
তা শুদ্ধ হবে না। পবিত্র করানোর পর 
পুনরায় নামায পড়াতে হবে । 

৪. মৃতের সতর আবৃত থাকতে হবে । 
অন্যথায় জানাযার নামা সহিহ হবে 
না। সুতরাং 
জীবিতাবস্থায় যে পরিমাণ তার সতর 
হিসেবে গণ্য, সে পরিমাণ সতর ঢেকে 
রাখতে হবে । অন্যথায় তার জানাযার 
নামায শুদ্ধ হবে না। 

৫. মৃতের লাশ ইমাম ও ুক্তাদিগণের 
সামনে থাকতে হবে | পাশে বা পিছনে 
থাকলে বা একেবারে অনুপস্থিত 
কলে জানাধা শুদ্ধ হবে না। 

মৃতের লাশ মাটিতে বা খাটিয়ার 
ওপর রাখতে হবে। কোনো ওজর 
ছাড়া মৃতের লাশ জানবাহনের ওপর বা 
মানুষের কাধের ওপর রেখে জানাযার 
নামা আদায় করলে তা শুদ্ধ হবে 
না। 
৭. মৃতের লাশ অবশ্যই জানাযা স্থলে 
উপস্থিত থাকতে হবে । অনুপস্থিত 
লাশের ওপর জানাযা অর্থাৎ গায়েবানা 
জানাযা পড়া জায়েয নয় । 
সমাজে যারা রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডে বা 
সহিংসতায় মারা যান, কর্মসূচি দিয়ে 
তাদের গায়েবানা জানাযা পড়া হয় 
যেহেতু একজায়গায় একত্রিত হয়ে 
সবাই মিলে তার জানাযার নামায 
পড়া সম্ভব নয় সে কারণেই মৃত 


জন্মগ্রহণ করতে হবে। কাজেই মৃত 


ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার গায়েবানা 
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পানা জানে 


অনেক সময় দেখা যায় বড় কোনো 
আলেম বা পীর-মাশায়েখ মারা গেলে 
তার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সম্মান 
থাকার কারণে তার জানাযার নামায 
পড়তে আগ্রহ বোধ করে। এসব 
ক্ষেত্রে মানুষ সাধারণত গায়েবানা 
জানাযার আশ্রয় নিয়ে থাকে । কিন্তু 
গায়েবানা জানাযা জায়েয কিনা এ 
বিষয়টিকে কেউ ক্ষতিয়ে দেখার চেষ্টা 
করেন না। যেহেতু জানাযার নামায 
একটি ইবাদত ও ধর্মীয় বিষয় তাই 
ধর্মীয় শর্তাবলী ও বিধি-বিধান মেনেই 
তা পালন করা উচিত । দুঃখের বিষয় 
হলো, সম্প্রতি জানাযার বিধি-বিধানকে 
ইবাদতটিকে পলিটিক্যাল ফ্যাশনে রূপ 
দেয়া হয়েছে, যা কিছুতেই কাম্য নয় । 
হানাফী, মালিকী মাযহাবের সব ফকিহ এ 
একাংশের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো, 
লাশ অনুপস্থিত রেখে গায়েবানা 
জানাযা জায়েয নয় । কেননা সাহাবায়ে 
কেরামের পূর্ণ যুগের দিকে লক্ষ করলে 
দেখা যায় যে, সে যুগে গায়েবানা 
অথচ সে যুগেও বড় বড় সাহাবি দূর- 
দূরান্তে ইন্তেকাল করেছিলেন; কিন্তু 
তাদের গায়েবানা জানাযা পড়া হয়নি 
যেমন বীরে-মাউনার ঘটনায় সত্তরজন 
কারী আলেম সাহাবির শাহাদাতের 
খবর পেয়েও নবী করিম সাল্লাল্লাহু 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েবানা জানাযা 
পড়েননি । এমনকি স্বয়ং রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 


ইন্তেকালের পরও কোথাও কোনো 

৪095177 
সাল্লাল্লাহু _ আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
জন্স্থান সেখানেও কোনো গায়েবানা 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
তা বর্জনীয় হওয়ার প্রমাণ । 
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পরিপন্থী | কেননা রসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
জীবদ্দশায় দুর-দূরাত্তে বহু সাহাবায়ে 
তাদের গায়েবানা জানাযা পড়েননি ॥ 


হানাফী মাযহাবের শ্রেষ্ঠতম ভাষ্যকার 
আল্লামা ইবনুল হমাম (রহ.) বলেন, 
চি | ১০ (৫০০ ৮5 
খু এ) 43 (০1220 ্ 2593 
৬ ৩১০ গতি ১3 ১৪৩ (১৬ 
টি ঠৈ* ১০5 45$ ঠা ও 
5১০০০9৩ 43 এন 
“জানাযা সহিহ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, 
মৃতকে মুসলমান হতে হবে পবিত্র 
হতে হবে এবং লাশ মুস্রিদের সামনে 
রাখতে হবে। অনুপস্থিত 


লাশের ওপর গায়েবানা জানাযা জায় 
নয় | জায়েয 


এতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, লাশ ছাড়া 
জায়েয নয় ৷ ফাতহুল কদীরেরই অন্য 
জায়গায় তিনি বলেন, 


রি ৫০ ০] রে 2০১৯০] 550 রঃ 
৫1 ০৮ ৬৪ ইঞ্চি তম ৪ 
24755851222 
3593৬ ৬০৩৪৬ 
৮০৬৫ ০3 519215 2৫্ ১৯ 
(০8255587548 5৫ 
385 ৫৪0৪1 6 5৫95 
4 ১) :46 ৬ ৮ ৬ 5৫ 
৩৮০১ ৯৩৯৪০ নর! 14544 
. 2885510522৩ রর 


“বহু সাহাবায়ে কেরাম এমন রয়েছেন, 
ইন্তেকাল করেছেন । যেমন সিরিয়া বা 
্ীন্তিক হত্যাকাপ্ডেই শহীদ হয়েছেন 
তি সাহাবী । যারা ছিলেন 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ভি অত্যন্ত প্রিয়পাত্র; কিন্ত 
পড়েছেন বলে একটি বর্ণনাও পাওয়া 
যায় না। অথচ নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
বা ওয়াসাল্নাম সাহাবায়ে 
রাখতেন, তোমাদের মধ্যে কারো 
ইন্তেকাল হলে আমাকে সংবাদ দিলে 
যাতে আমি তার জানাযা পড়তে 
পারি। কারণ আমি যার জানাযায় 
শরীক হবো তা তার জন্য রহমতের 
কারণ হবে ।* 


(রহ.) বলেন, 
৯০৬৬৭ 13৩ 6818 1 
এজন্যই আমাদের ওলামারা বলেছেন, 


অনুপস্থিত লাশের ওপর জানাযা তথা 
গায়েবানা জানাযা পড়া যাবে না ।” 
বিখ্যাত ফাতওয়া গ্রন্থ আদ-দুররুল 
মুখতারে বলা হয়েছে, 
(ভা ও ক 85 ৫০৯০) ৮৬০ 
৩ ০ সু) 25 (৫ এ) 
৬ 
জানাযা সহিহ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, 
মৃতের লাশ মুসল্লিদের সম্মুখে উপস্থিত 
থাকা । কাজেই গায়েব বা অনুপস্থিত 
লাশের ওপর জানাযা জায়েয নয় ।৮ 


মোটকথা হানাফী ও 
মাযহাবের ইমামগণের রত ৪ 


17257795575 
অবশ্যই লাশ মুসল্লিদের নে 
উপস্থিত থাকতে হবে । 
কেউ কেউ গায়েবানা জানাযা জায়ে 
বলতে চান। তারা দলিল হিসেবে 
ইথিওপিয়ার মুসলিম বাদশাহ হজরত 
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ধর্ম।-।দ।র্শ।ন 
নাজ্জাসী রোহ.)-এর ঘটনা এবং 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার তাকবীর 


মুয়াবিয়া ইবনে মুয়াবিয়া আল-মুযানী 
(রাি.)-এর ঘটনা পেশ করেন । 


নাজ্জাসীর জানাযার ঘটনা 
নাজ্জাসীর জানাযার ঘটনাটি সহীহ 
ইবনে হিববানে এভাবে বর্ণিত হয়েছে । 


৫১১০ চর এ ০৪ ০192 ৬৪ 
5৪ 0 ১৬ ৩ এ 4 
3১০ এ এ| 45505 পাতাতে 
্] 3 ও ্ নও ৫ 2 4৫৪ 


০৮ 5৫৫1৫ 


04855 রে চিএ 


ইমরান ইবনে হুসাইন (রাধি.) বর্ণনা 
করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা 
তোমাদের ভাই নাজ্জাশী ইন্তিকাল 
করেছেন । চলো তার জানাযার নামায 
পড়ি । রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম উঠে বাইরে এলেন । 
সাহাবায়ে কেরাম তার পেছনে 
কাতারবন্দি হলেন । আল্লাহর রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার 
তাকবীরের সাথে নামা পড়ালেন । 
সাহাবায়ে কেরামের ধারণা নাজ্জাশীর 
জানাযা নবী করিম রাসুল সান্রাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে রাখা 
ছিলো ৯ 

সহিহ আল-বুখারীতে ঘটনার বিবরণ 
এভাবে রয়েছে, 


(1 201 এ) এও জে ১8 তে 
2৫ ণৈ 1৯০ ডে 0১০1 9 ০ 


রিতা 
হজরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন 
হয়ে নাজ্জাসীর মৃত্যুসংবাদ 
শোনালেন এবং জানাযার নামায 
পড়ার জন্য সামনে অগ্রসর হলেন । 
সাহাবায়ে কেরাম তার পেছনে 
কাতারবন্দি হয়ে দীড়ালেন । 
অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 


এপ্রিল'১৪ 


দিলেন ।১০ 


ওয়াসাল্লাম বললেন, তিনি নাজ্জাসী ।৯২ 


উপর্যুক্ত সিহাহ সিত্তায় 
বর্ণিত অন্যান্য দ্বারা বোঝা যায় 


সহীহ আল-বুখারীর অন্য বর্ণনায় 


হজরত জাবের রোযি.) থেকে বর্ণিত 


০ ৯ 2৮ ৬০ 
12১৮০ 323 10901৩) ১৫ 


(42৮ (৫ 16 102 
একদিন নবী করীম রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 


বললেন, হাবশার অধিবাসী একজন 
নেককার লোক মারা গেছেন | তোমরা 
তার জানাযা পড়ার জন্য প্রস্তুত হও । 
জাবের রাযি.) বলেন, আমরা 
জানাযার নমাজ পড়ার জন্য কাতারবদ্ধ 
হলাম | অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাযার নামায 
পড়ালেন। উঠব আমরা কাতারে 
দীড়ানো ছিলাম ।৯১ 

ইবনে মাজাহ শরীফে ঘটনাটি এভাবে 
বর্ণিত ত হয়েছে, 


৮9 পে ৩ তিক ৬ 

2৪ ৩৪ ৫9০ টি 
৯১): রা 22 196 4৯) 
হুযায়ফা ইবনে আসীয়দ (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে 
কেরামকে নিয়ে বের হলেন । তিনি 
বললেন, তোমরা অমুসলিম দেশে 
বসবাসকারী তোমাদের এক ভাইয়ের 
জানাযা পড়। সাহাবায়ে কেরাম 
জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কে? 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


সং 


জীান গ্রুপ 


হালাল ব্যাবসায় হালাল জীবন 


হাবশার অধিপতি নাজ্জাসী স্বদেশে 
ইন্তিকাল করেছেন আর রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বস্থানে 
সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে জানাযার 
নামায পড়েছেন । সুতরাং প্রমাণিত 
হলো, গায়েবানা জানাযা জায়েয 
আছে। 


[চলবে] 


লেখক: শিক্ষক, জামিয়া রহমানিয়া সওতুল 


১ আল-নুখারী, জাস-সহীহ্‌ দারু তওকিন 
সহীহ 


৩ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
, নাজাত, খ. ৭, পৃ. ৩৪৭, হাদীস: ৩০৭৮ 
* (ক) আল-আযীমাবাদী, আওনুল মাবুদ 
শরহু সুনানি ভাবী দাউদ, দারু আল-কুতুব 
সংস্করণ: ১৪১৫ হি. _ ১৯৯৪ খ্রি.), খ. ৯, 
পৃ. ৮; খে) ইবনে কাইয়িম আল-জওষিয়া, 
যাদ্রল মা'আদ ফী হাদয়ি খাইীরিল ইবাদ, 
(সপ্তদশ সংস্করণ: ১৪১৫ হি. ন ১৯৯৪ 
, খ্রি), খ. ১, পৃ ৫০০ 
৫ ইবনুল হুমাম, 2 টা শরহুল 
খ. ২, পৃ. ১১৭ 

* ইবনুল হুমাম, এাগভ, খ. ২, পৃ. ১১৮ 

* আল-কাসানী, বাদারিউস সানাই 
তারতীবিশ শারায়ি, দারুল কুতুব আল- 
ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. 
৩১২ 

৮  আল-হাসকফী, আদ-দুরর্ল মুখতার 
তানওয়ীরজ্ল আবসার ওয়া জামিউল 
খ. ২, পৃ ২০৯ 

৯ ইবনে হিব্বান, এাঁওক্ত, খ. ৭, পৃ. ৩৬৯, 
হাদীস: ৩১০২ 

»০ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, খ. ২, পৃ. ৮৬, হাদীস: ১৩১৮ 

৯ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, খ. ৫, পৃ. ৫১, হাদীস: ৩৮৭৭ 

»২. ইবনে মাজাহ, আস-স্নান, দার 
ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ৪৯১, হাদীস: 


১৫৩৭ 
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না।রী। ও ।প।রি।বা।র 


দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীর 
কর্তব্য 


সানাউল্লাহ বিন নজির আহমদ 
সম্পাদনা : আলী হাসান তৈয়ব 


১. স্বামীর অসন্তুষ্টি থেকে বিরত 
থাকা: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তিনজন ব্যক্তির 


স্বামীর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না, অথচ 
সে স্বামী ব্যতীত স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় । 
ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ 


নামায তাদের মাথার উপরে উঠে না। 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 


(ক) পলাতক গোলামের নামাজ, 


আমি জাহান্নাম কয়েক বার দেখেছি, 


যতক্ষণ না সে মনিবের নিকট 
ফিরে আসে । 

(খ) সে নারীর নামায, যে নিজ 
স্বামীকে রাগান্বিত রেখে রাত 
যাপন করে । 

(গ) সে আমিরের নামাজ, যার ওপর 
তার অধীনরা অসন্তুষ্ট । 


২. স্বামীকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত 


কিন্ত আজকের ন্যায় ভয়ানক দৃশ্য আর 
কোন দিন দেখিনি । তার মধ্যে নারীর 
সংখ্যাই বেশি দেখেছি । তারা বলল, 


৫. অবৈধ ক্ষেত্রে স্বামীর আনুগত্য না 
করা: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহর 
অবাধ্যতায় মানুষের আনুগত্য করা 
যাবে না। এখানে নারীদের শয়তানের 
একটি ধোকা থেকে সতর্ক করছি, 
দোয়া করি আল্লাহ তাদের সুপথ দান 
করুন| কারণ দেখা যায় স্বামী যখন 


আল্লাহর রাসূল কেন? তিনি বললেন, 
তাদের না শুকরির কারণে | জিজ্ঞাসা 


তাকে কোন জিনিসের হুকুম করে, সে 
এ হাদিসের দোহাই দিয়ে বলে এটা 


করা হল, তারা কি আল্লাহর না শুকরি 


হারাম, এটা নাজায়েজ, এটা জরুরি 


করে? বললেন, না, তারা স্বামীর না 


নয়। উদ্দেশ্য স্বামীর নির্দেশ উপেক্ষা 


শুকরি করে, তার কৃতজ্ঞতা স্বীকার 


থাকা: ইমাম আহমদ ও অন্যান্য 
মুহাদ্দিস বর্ণনা করেন, দুনিয়াতে যে 


করে না। তুমি যদি তাদের কারো 
উপর যুগ-যুগ ধরে ইহসান কর, 


নারী তার স্বামীকে কষ্ট দেয়, জান্নাতে 


অতঃপর কোন দিন তোমার কাছে তার 


তার হুরগণ (স্ত্রীগণ) সে নারীকে লক্ষ 


বাসনা পুণ না হলে সে বলবে, আজ 


করে বলে, তাকে কষ্ট দিয়ো না, 
আল্লাহ তোমার সর্বনাশ করুন। সে 
তো তোমার কাছে ক'দিনের মেহমান 
মাত্র, অতিশিগগিরই তোমাকে ছেড়ে 
আমাদের কাছে চলে আসবে । 


৩. স্বামীর অকৃতজ্ঞ না হওয়া: 


পর্যন্ত তোমার কাছে কোন কল্যাণই 
পেলাম না। 

৪. কারণ ছাড়া তালাক তলব না 
করা: ইমাম তিরমিযী, আবু দাউদ 
প্রমুখগণ সওবান রাধিআল্লাহ আনহু 
থেকে বর্ণনা করেন, যে নারী কোন 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তাআলা সে 
নারীর দিকে দৃষ্টি দেবেন না, যে নিজ 


এপ্রিল'১৪ 


কারণ ছাড়া স্বামীর কাছে তালাক তলব 
করল, তার উপর জান্নাতের দ্বাণ পর্যন্ত 
হারাম । 


করা। আমি তাদেরকে আল্লাহর 
নিতোক্ত বাণীটি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, 
আল্লাহ তাআলা বলেন, যারা আল্লাহর 
উপর মিথ্যা আরোপ করেছে, 
কিয়ামতের দিন তাদের চেহারা কালো 
দেখবেন। হাসান বসরী (রহ.) 
বলেন, হালাল ও হারামের ব্যাপারে 
আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর মিথ্যা 
বলা নিরেট কুফরি । 

৬. স্বামীর বর্তমানে তার অনুমতি 
ব্যতীত রোযা না রাখা: সহিহ 
মুসলিমে আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন নারী 
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না।রী। ও ।প।রি।বা।র 
স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি 


দেওয়া: বুখারীতে আবু হুরায়রা থেকে 


করাতাম, পানির বালতিতে দানা 


ব্যতীত রোযা রাখবে না। যেহেতু 
স্ত্রীর রোযার কারণে স্বামী নিজ প্রাপ্য 
অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকে, যা 
কখনো গুনার কারণ হতে পারে। 


বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন, নারী তার স্বামীর 
উপস্থিতিতে অনুমিত ছাড়া রোযা 
রাখবে না এবং তার অনুতি ছাড়া 


এখানে রোযা দ্বারা স্বাভাবিকভাবেই 


তার ঘরে কাউকে প্রবেশ করতে দেবে 


নফল রোযা উদ্দেশ্য । কারণ ফরজ 
রোযা আল্লাহর অধিকার, আল্লাহর 
অধিকার স্বামীর অধিকারের চেয়ে 
বড়। 

৭. স্বামীর ডাকে সাড়া না দেওয়া: 
রাসূলুল্লাহ সান্রাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন, কোন পুরুষ যখন 
আর স্ত্রী তার ডাকে সাড়া না দেয়, 
এভাবেই স্বামী রাত যাপন করে, সে 
স্ত্রীর উপর ফেরেশতারা সকাল পর্যন্ত 
অভিসম্পাত করে । 

৮. স্বামী-স্ত্রীর একান্ত গোপনীয়তা 


কিছু পুরুষ আছে যারা নিজ স্ত্রীর 
সাথে কৃত আচরণের কথা বলে 
বেড়ায়, তদ্রূপ কিছু নারীও আছে যারা 
আপন স্বামীর গোপন ব্যাপারগুলো 
প্রচার করে বেড়ায়?! এ কথা শুনে 
সবাই চুপ হয়ে গেল, কেউ কোন শব্দ 
করল না। আমি বললাম, হ্যা, হে 
আল্লাহর রাসূল! নারী-পুরুষেরা এমন 
করে থাকে । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এমন 
করো না। এটা তো শয়তানের মতো 
যে রাস্তার মাঝে নারী শয়তানের 
সাক্ষাৎ পেল, আর অমনি তাকে 
জড়িয়ে ধরল, এদিকে লোকজন 
তাদের দিকে তাকিয়ে আছে! 

৯. স্বামীর ঘর ছাড়া অন্য কোথাও 
বিবস্ত্র না হওয়া: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে নারী 
স্বামীর ঘর ব্যতীত অন্য 
কোথাও বিবস্্ হল, আল্লাহ 
তার গোপনীয়তা নষ্ট করে 
দেবেন । 

১০. স্বামীর অনুমতি ব্যতীত 
কাউকে তার ঘরে ঢুকতে না 
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না। 

১১. স্বামীর অনুমতি ছাড়া ঘর থেকে 
বের না হওয়া: আল্লাহ তাআলা 
বলেন, তোমরা ঘরে অবস্থান কর 
ইবনে কাসির (রহ.)-এর ব্যাখ্যায় 


ভিজাতাম । তার সব কাজ আমি 
নিজেই আঙ্জাম দিতাম । আমি ভ 

করে রুটি বানাতে জানতাম না, 
আনসারদের কিছু মেয়েরা আমাকে এ 
জন্য সাহায্য করত | তারা আমার 
প্রকৃত বান্ধবী ছিল। সে বলল, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর দান করা জুবায়েরের 
জমি থেকে মাথায় করে শস্য আনতাম, 
যা প্রায় এক মাইল দূরত্বে ছিল। 


বলেন, তোমরা ঘরকে আঁকড়িয়ে ধর, 
কোন প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু _ আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন, যদি নারীরা 


হয়ো না। নারীর জন্য স্বামীর আনুগত্য 


পুরুষের অধিকার সম্পর্কে জানত, 


যেমন ওয়াজিব, তেমন ঘর থেকে বের 


দুপুর কিংবা রাতের খাবারের সময় 


হওয়ার জন্য তার অনুমতি ওয়াজিব । 
স্বামীর খেদমতের উদাহরণ: মুসলিম 
বোন! স্বামীর খেদমতের ব্যাপারে 


হলে, তাদের খানা না দেওয়া পর্যন্ত 
বিশ্রাম নিত না। 
বিয়ের পর মেয়েকে উদ্দেশ্য করে উম্মে 


একজন সাহাবির স্ত্রীর একটি ঘটনার 
উল্লেখ যথেষ্ট হবে বলে আমার ধারণা | 


আকেলার উপদেশ: আদরের মেয়ে, 
যেখানে তুমি বড় হয়েছ, যারা তোমার 


তারা কীভাবে স্বামীর খেদমত 


আপন জন ছিল, তাদের ছেড়ে একজন 


অপরিচিত লোকের কাছে যাচ্ছ, যার 


স্বাক্ষর রেখেছেন ইত্যাদি বিষয় বুঝার 
জন্য দীর্ঘ উপস্থাপনার পরিবর্তে একটি 
উদাহরণই যথেষ্ট হবে, আমার দৃঢ় 


স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে তুমি কিছু জান 
না। তুমি যদি তার দাসী হতে পার, 
সে তোমার দাস হবে। আর এসব 


বিশ্বাস । আসমা বিনতে আবু বকর 


বিষয়ের প্রতি খুব নজর রাখবে । 


থেকে সহিহ মুসলিমে বর্ণিত, তিনি 


১. অল্পতে তুষ্টি থাকবে । 


বলেন, জুবায়ের আমাকে যখন বিয়ে 
করে, দুনিয়াতে তখন তার ব্যবহারের 
ঘোড়া ব্যতীত ধন-সম্পদ বলতে আর 


২.তার তার অনুসরণ করবে ও তার 
সাথে বিনয়ী থাকবে । 


৩.তার চোখ ও নাকের আবেদন পূর্ণ 


কিছু ছিল না। তিনি বলেন, আমি তার 
ঘোড়ার ঘাস সংগ্রহ করতাম, ঘোড়া 


রবে । 
র অপছন্দ হালতে থাকবে না, 


৪ 


মাঠে চরাতাম, পানি পান করানোর 


এ এ] 2 ৫ 


র অপ্রিয় গন্ধ শরীরে রাখবে না । 


জন্য খেজুর আঁটি পিষতাম, পানি পান 
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৫.তার ঘুম ও খাবারের প্রতি সজাগ 
দৃষ্টি রাখবে । 

৬.মনে রাখবে, ক্ষুধার তাড়নায় 
গোস্বার উদ্রেক হয়, ঘুমের স্বল্পতার 
কারণে বিসন্নতার সৃষ্টি হয় । 
৭.তার সম্পদ হেফাজত করবে, তার 
সন্তান ও বৃদ্ধ আত্মীয়দের 
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“জন্মিলেই যে মরিতে হয়” এ 


জনাব আকসাদ রায়পুরী (রহ.)-এর 


বাক্যটিকে অস্বীকার করার মতো 
হয়তো পৃথিবীতে কেউ নেই । কিন্তু 


নিকট কুরআন শরীফ হিফয করার 
মাধ্যমে তার লেখাপড়ার হাতেখড়ি । 


সাথে সম্পৃক্ত থাকেন । বৃদ্ধ অবস্থায়ও 
ঘুরে বেড়িয়েছেন আল্লাহর বান্দাদের 
দ্বারে দ্বারে । তাদেরকে শুনিয়েছেন 


কিছু মানুষের মৃত্যু দেশ, জাতি, 


হিফজ সম্পন্ন করে ফারসি, আরবি, 


উম্মাহর জন্য অপূরণীয় ক্ষতি বলে 
বিবেচিত হয়। গত ১৮ মার্চ ১৪ 


কালিমা, নামায, ইলম ও যিকর, 


হিদায়াতুনাহু, কাফিয়া ইত্যাদি 
প্রাথমিক কিতাবাদির শিক্ষা নিজ গৃহে 


মঙ্গলবার ঠিক তেমনই একজন 
ব্যক্তিত্ব, _ তাবলীগ জামাআতের 


ইকরামে মুসলিমীন, তাসহীহে নিয়ত 
ও দাওয়াতে তাবলীগের অমীয় বাণী । 


বিভিন্ন শিক্ষকের নিকট গ্রহণ করেন । 


বিশ্বব্যাপী তাবলীগ জামাআতের বৃহৎ 


১৯৭১ সালে জামিয়া মাজাহিরুল উলুম 


অন্যতম শীর্ষ মুরববী ও আন্তর্জাতিক 


সাহারানপুর হতে পড়ালেখা সমাপ্ত 


তাবলীগী শুরার অন্যতম সদস্য 
মাওলানা যুবায়রুল হাসান (রহ.) ৬৪ 
বছর বয়সে দীর্ঘ রোগভোগের পর নয়া 
দিলীর ড. রামমোহন লোহিসা 
হাসপাতালে ইন্তিকাল করেন । 

তিনি ডায়াবেটিস রোগী ছিলেন । তিনি 
ছিলেন তাবলীগ জামাআতের তৃতীয় 
বিশ্ব আমীর মাওলানা এনামুল হাসান 
(রহ.)-এর ছেলে । অনেক বছর ধরে 


তিনি বিশ্ব-ইজতেমার আখেরি 
মুনাজাত পরিচালনা করতেন । 

জন্ম 

৩০ মার্চ ১৯৫০ খিস্টাব্দে তিনি 


করেন । 


আধ্যাত্মিক সাধনা 

ইলমে জাহেরির সাথে সাথে ইলমে 
বাতেনি তথা তাসাউফ-সুলুকের 
রাজপথেও ছিল তার সরব পদচারণা । 
পড়াশোনা শেষ করেই তিনি শায়খুল 
হাদীস যাকারিয়া (রহ.)-এর হাতে 
বায়আত গ্রহণ করেন | ১০ ফেব্রুয়ারি 
১৯৭৮ সালে জুমাবার শায়খুল হাদীস 
(রহ.) তাকে পূর্ণ খিলাফত প্রদান 
একই সাথে তাবলীগ 
জামাআতের প্রথম বিশ্ব-আমীর 
হযরতজি ইলিয়াস (েহ.)-এর 


ভারতের উত্তর প্রদেশের কান্ধলা নামক 
স্থানে এক সন্ত্রান্ত ধর্মীয় পরিবারে 
জন্মগ্রহণ করেন । তার সম্মানিত পিতা 
ছিলেন তাবলীগ জামাআতের তৃতীয় 
বিশ্ব আমীর হজরতজি মাওলানা 
এনামুল হাসান (রহ.) ৷ তার পিতামহ 
ছিলেন মাওলানা একরামুল হাসান 
(রহ-)। 


শিক্ষা 
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সিলসিলায় স্বীয় পিতা থেকেও 
ইজাজতগ্রাপ্ত হন তিনি । 


দাওয়াতে-তাবলীগের 

সাথে সম্পৃক্ততা 

৯ আগস্ট ১৯৭৪ সালে জুমাবার 
সর্বপ্রথম মাদরাসায়ে কাদিমের 
মসজিদে তাবলীগ জামাআতের 
সাথীদের উদ্দেশ্য বয়ান করেন | তখন 
থেকে আমৃত্যু তিনি এই জামাআতের 


পরিসরের এই ব্যাপ্তির পিছনে যে 
কয়জন আল্লাহঅলা ব্যক্তির জীবন, 
সময় ও সম্পদ ব্যয় হয়েছে, তাদের 
তিনি অন্যতম । গোটা জীবনকে ইলমে 
অহির খিদমতের পাশাপাশি দীনি 
দাওয়াতের জন্য উৎসর্গ করে 
দিয়েছিলেন তিনি । দিনরাত ২৪ ঘন্টা 
একটিই কেবল তার ফিকর, দীনের 
এই মেহনতের আরও বেশি কীভাবে 
বিস্তার ঘটানো যায়? নবীঅলা এ 
কাজকে বিশ্বপরিমণ্ডলে পৌছে দেওয়ার 
ফিকরে সর্বদা চিন্তিত থাকতেন 
দীনের পথের একনিষ্ঠ এ দায়ী 
জীবনের সিংহভাগ সময় দীনি 
দাওয়াতি কাজের সঙ্গে জড়িত 
ছিলেন । দীনের দাওয়াতি আয়োজনই 
ছিল তার জীবনের শ্রেষ্ঠ আয়োজন । 
তার মৃত্যুর মাধ্যমে তাবলীগ জামাআত 
হারিয়েছে তাদের একজন সুযোগ্য 
আমীরকে | মুসলিম উম্মাহ হারিয়েছে 
একজন প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদকে । 
তিনি ছিলেন এমন একজন ইসলাম 
বিশারদ, যার আবেগময়ী মুনাজাত ও 
ইসলামি বক্তব্য শুনে মোহাবিষ্ট থাকত 
লাখো লাখো ধর্মপ্রাণ মুসলমান । 


_॥ আত্তার্তহীদ ২৭ 
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কেমন ছিলেন তিনি? 
উপমহাদেশের প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব আল্লামা 
যুবায়রুল হাসান রেহ.) ইসলামি 
জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে আদর্শ মানুষ হওয়ার 
যে অমীয় বাণী প্রচার করেছেন, তা 
মুসলিম উম্মাহর মধ্যে চিরস্মরণীয় হয়ে 
থাকবে । একজন প্রসিদ্ধ ও 
খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামি দায়ী হিসেবে 
তিনি দেশ-বিদেশের অসংখ্য মানুষকে 
ইসলামি চিন্তায় উদ্ধু্ধ করে মহান 
আল্লাহর নৈকট্য লাভের পথ 
দেখিয়েছেন । তিনি তার স্বভাবসূলভ 
অনন্য শৈলীতে যেভাবে কুরআন- 
হাদীসের সারমর্ম তুলে ধরতেন, তা 
ছিল মুসলমানদের এক অসাধারণ 
প্রাপ্তি । নম্রতা, বিনয়, সৌজন্যবোধ, 
শান্ত ও সহিষ্ণুতা ছিল তার স্বভাবজাত 
চরিত্র ৷ উম্মাহর জন্য অপরিসীম দরদ, 
সততা, উতারতা ও কোমলতার 
পাশাপাশি তার মধ্যে জ্বলজ্বল করত 
নির্ভিকতা ও অটলতা | 

র মধ্যে ছিল হদয়বৃত্তি, সাথে ছিল 
প্রজ্ঞা | আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন 
নিমগ্ন, কিন্তু সাথে ছিল 
কর্মনচেতনতা । তার ব্যক্তি চরিত্র ছিল 
অত্যন্ত উন্নত এবং উৎকর্ষের পূর্ণতায় 
অভিষিক্ত । লেনদেন, আমানতদারি, 
দেয়ানতদারিতে স্বচ্ছতা এবং অঙ্গীকার 
পূরণে কঠোর নিয়মানুবর্তিতা মেনে 
চলতেন । পরিচ্ছন্ন চরিত্রের অধিকারী 
এ মনীষীর জীবনের অভধানে গীবত, 
হিংসা-দ্বেষ, ছিদ্রান্ষণ, স্বার্থপরতা 
নামক কোনো শব্দ ছিল না বললেই 
চলে । শারীরিক অবয়বের বাইরে তিনি 
যেমন সৌম্যদর্শন ও কান্তিমান, তেমনি 
অন্তরের বিশালতায় ভিতরেও 
এশ্চর্যমপ্তিত ও দীপ্তিময় । সুবর্ণ প্রাপ্তির 
প্রত্যাশায় কোনো দুনিয়াদারের কাছে 
মাথা নত করার চাইতে দারিদ্যের তীব্র 
কশাঘাত সইতে তিনি ছিলেন অভ্যস্ত । 
প্রচারবিমুখ এ সাধকপুরুষ 
কৃচ্সাধধাকে সমল করে পথ 
চলেছেন । 


বিয়ে 
১৫ জানুয়ারি ১৯৬৯ খিস্টাব্দে হাকিম 
মুহাম্মদ ইলিয়াস (রহ.)-এর কন্যা 


এপ্রিল'১৪ 


রো 


এবং শায়খুল হাদীস যাকারিয়া রেহ.)- 


এর নাতনি তাহেরা খাতুনকে বিবাহ 
করেন। 


সন্তান-সন্ততি 
তিনি তিন ছেলে এবং তিন মেয়ের 
জনক | ছেলেদের নাম, মাওলানা 
যহীরুল হাসান, মাওলানা সুহাইব এবং 
হাফেয খুবাইব । 
অন্তিম সায়াহে 
দীর্ঘদিন রোগে ভোগছিলেন তিনি । 
অবশেষে ১৮ মার্চ ২০১৪ মঙ্গলবার 


সান্িধ্যে পাড়ি জমান এই মহান 
মনীষী | আল্লাহর পথের উৎসগ্গী এই 
মানুষটিও আর রইলেন না। এভাবে 
আমাদেরকে ছেড়ে পরপারে পাড়ি 
জমাচ্ছেন একের পর এক জাতির 
অতন্দ্র প্রহরী, দীনের প্রথিতযশা 
দায়ীরা | এখন আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে, 
তাদের রেখে যাওয়া দায়িত্বের যথাযথ 
মুজাহাদার মাধ্যমে দীনের এই 
দাওয়াতকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়া । 
হিদায়াতের হাওয়াকে বিস্তৃত করা | 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 
সর্বনিম্ন পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয় । 
গ প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয় । 
গ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 
১০ কপির নিম্ে ভাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে । 


এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত 


পাঠাতে হয় না। 


মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় । 
 এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয় । ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 


কমিশন বাড়ানো হয় । 


৪ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য 


অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 


আত-তাওহীদের গ্রাহক হবার নীতিমালা 
সি 45558 


চি হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, 


17019, থয দপরা, |. 1101370 1370 


8170191, তথ] 


মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে 
নগদ টাকা প্রদান করতে হবে । 
গুগ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার 


7 0, গাথা, 
01091), 21), ]20, 
0911, /১011801919], 
৩1০. 48518 ০0010065. 


01100 


130100৩1) & 4511000 00আ011163. 11.2200 01600 


ডাক-যোগে পাঠানো হয় । 


0) 4১1001108 10.2550 111900 


৬ দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২৫০ 


/১0309178. 01800 1101160 


টাকা । 


* দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা উপর্যুক্ত চা্টে প্রদত্ত । 


যোগাযোগ 

আততার্তহীদ 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


দা।ও।য়া।ত।-।তা।ব।লী।গ 


যুবায়ের আহমদ 


বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ । বিজ্ঞান ও 


ইসলাম । যেখানে ইসলাম বিরোধীরা 


প্রযুক্তির উৎকর্ষের ফলে পৃথিবী এখন 


দাড়ি-টুপিওয়ালা লোক(?)। 


আজস্ব ব্লগ ও পেজ খুলে প্রতিনিয়ত 


বাংলা 
ভাষায় কুরআনের তাফসউর পড়া 
যাচ্ছে । দুর্লভ যেসব কিতাব সংগ্রহ 
করা আনেক কষ্টসাধ্য সেসব কিতাব 
এখন মাউসের এক র্লিকেই এসে 
যাচ্ছে। হাজার হাজার কিতাবের 
মাকতাবাতুশ শামেলা একটি ছোট্ট 
মেমোরিতেই রাখা যাচ্ছে । এসবই 
সম্ভব হয়েছে বিজ্ঞানের চরম উন্নতির 
ফলে । বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক ও সর্বাধিক 
ক্রিয়াশীল বিস্ময়কর আবিষ্কার হচ্ছে 


রনেট | 
বর্তমানে যোগাযোগের ক্ষেত্রে নতুন 
অনুসঙ্গ হয়ে এসেছে ইন্টারনেট । ঘরে 
ঘরে কম্পিওটার ঠাই করে নিয়েছে। 
তারই ওপর ভিত্তি করে যোগাযোগের 
নতুন এই মাধ্যম সব জায়গায় 

পড়েছে । প্রথমে কম্পিউটার ভিত্তি 
থাকলেও তার বিবর্তন ঘটেছে দ্রুত | 
মোবাইল ফোনের মাধ্যমেও আজ 
ইন্টারনেটের বিশাল জগতে ঢোকা 


ইসলামের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচার 


মাওলানারাই ছিলেন মুক্তিযুদ্ধকালীন 
গণহত্যা, গণধর্ষণ ও লুগ্ঠনের 


! চালাচ্ছে সেখানে ইসলমের সৌন্দর্য 


তুলে ধরাতো দুরের কথা 
ইসলামপন্থিদের অলস ঘুমের কারণে 
বিরোধীদের মিথ্যাচারের যাথাযথ 
জবাব পর্যন্ত দেয়া যাচ্ছেনা । ফলে 
মানুষের মধ্যে ইসলামের ব্যাপারে ভুল 
ধারণার সৃষ্টি হচ্ছে। মনের অজান্তেই 
অনেকে ইসলামবিরোধীদের মিত্রে 
পরিণত হয়ে নাস্তিকের তালিকায় নাম 
লিখাচ্ছে। প্রতিনিয়ত জন্ম নিচ্ছে নতুন 
নতুন রাজীব হায়দার । 

বিরোধীদের মিথ্যা অভিযোগের সঠিক 
জবাব দেওয়ার মতো লেখক 
ইটারনেটে আহি বীনা 
মধ্যে যারা বিরোধীদের জবাব দেয়ার 
চেষ্টা করছেন তাদের মধ্যেও আনেকে 
কুরআন-হাদীসের জ্ঞানে অপরিপক্‌ 
হওয়ায় তাদের প্রদত্ত জবাব সর্ব মহলে 
গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে না। 

আলেম সমাজের একটি বিশাল অহ 
বরাবরই নিজেদেরকে আধুনিক প্রযুক্তি 
থেকে দূরে রাখতেই যেন স্বাচ্ছন্দবোধ 


যাচ্ছে। ব্লগিং, গুগলিং, নতি 
ফেসবুকিং ং₹ আপ্রোডিং 
ডাউনলোডিং, 


করেন । তাদের বিরুদ্ধে কতটা মিথ্যা 
প্রচারণা চালানো হচ্ছে এর খবরও 
তাদের নেই । যখন ইয়াহুদীরা 


উইকিপিডিয়া এসবই এখন মানুষের 
একান্ত পরিচিত হয়ে । সকালে 


রি ট্‌ 
অব মুসলিম রচনা করে বিশ্বনবী 
সাথে চরম বেআদবি করল; তখন 


ঘুম থেকে উঠেই পত্রিকা গুলোর নেট 
সংস্করণে ঢুকে দেখছেন সেখানে নতুন 
কোনো খবর আছে কিনা । জনপ্রিয় 
হয়ে , এফ এম 
রেডিও, অনলাইন গণমাধ্যম | 

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় 
গণযোগাযোগের এই জনপ্রিয় 
মাধ্যমটিতে উপেক্ষিত থেকেছে 


এপ্রিল'১৪ 


আমরা শুধু মিছিল মিটিংয়ের মাধ্যমে 
এর প্রতিবাদ করারকেই আমাদের 
একমাত্র দায়িত্ব মনে করেছি। এর 
জবাবে আরেকটি চলচ্ছিত্র নির্মাণ করা 
তো দুরের কথা, এর প্রয়োজনীয়তাও 
আমরা অনুভব করিনি । মুক্তিযুদ্ধ 
বিষয়ক চলচ্ছিত্র গেরিলা নির্মাণ করে 
প্রমাণ করা হয়েছে রাজাকার মানেই 


মল 
হোতা । আমরা কি জানি কিভাবে 
আমাদেকে স্বাধীনতা বিরোধী হিসেবে 
উপস্থাপন করা হয়েছে এই গেরিলায়? 
এই বিতর্কিত চলচ্ছিত্রটি বিভিন্ন সংস্থা 
কর্তৃক পুরস্কৃতও হয়েছে। ঘেটুপুত্র 


ওলামায়ে কেরামের এই মিডিয়া 
বিমুখতাকে যুগের চ্যালেঞ্জ মুকাবিলায় 
অবচেতন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন মূল্যবান 
সম্পদের পাহারাদারের সাথে তুলনা 
করা যায়। তারা ইসলামের 
দিচ্ছেন 


| 
গত ২২ মার্চ ২০১৩ দৈনিক কালের 
কন্ঠে “আল্লামা আনওয়ার শাহর 
পরামর্শ” শিরোনামে বাংলাদেশ কওমি 
মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড (বেফাক)-এর 
ভাইস চেয়ারম্যান, বাংলাদেশের 
অন্যতম দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল- 
জামিয়াতুল ইমদাদিয়া কিশোরগঞ্জের 
মহাপরিচালক আল্লামা আযহার আলী 
আনওয়ার শাহ (দা. বা.)-এর একটি 
বক্তব্য ছাপা হয়; এতে তিনি বলেন 
“আমরা আলেম সমাজ সাধারণত 
সরলপ্রাণ । ব্লগ, ইন্টারনেট, আধুনিক 
নানা গণমাধ্যমের সঙ্গে তেমন পরিচিত 
নই । প্রয়োজনীয় যোগাযোগও রক্ষা 
করি না। ওই সব মাধ্যমে ইসলাম ও 
মুসলমানদেও বিরুদ্ধে কখন কী হয়-না 
হয় তাও সব সময় জানা সম্ভব হয় 
না 
সরলপ্রাণ ওলামায়ে কেরামের এই 
মিডিয়া বিমুখতাকে অপূর্ব সুযোগ 


__লু। আত্তান্তহীদ ২৯ 


দা।ও।য়া।ত।-।তা।ব।লী।গ 


হিসেবে নিয়েছে ইসলাম বিরোধী চক্র । 


কয়জনই বা ইন্টারনেট ব্যাবহার 


মাধ্যম মাত্র ৷ ইউজার (ব্যাবহারকারী) 


তারা ইসলামের বিরুদ্ধে যাচ্ছেতাই 


করেন । আমাদের এ অমূলক ধারণা 


লিখে যাচ্ছে । ইসলামের বিরুদ্ধে 


ভেঙে দিতে একটি তথ্যই যথেষ্ট যে, 


ঘটিয়ে দিচ্ছে অঘোষিত ইন্টারনেট 


দেশের জাতীয় দৈনিকগুলোর প্রিন্ট 


তাকে যেভাবে ব্যাবহার করবে সে 
নির্ধিধায় সেভাবে ব্যাবহৃত হতে বাধ্য । 
এ বিবেচনায় ইন্টারনেটকে নিরপেক্ষ 


বিপ্রব । ইউটিউবে হাজার হাজার 


ভার্সনের চেয়ে ইন্টারনেট ভার্সনের 


বক্তব্য ছড়ানো হচ্ছে মুসলমানদের 


পাঠক প্রায় দ্বিগুণ । শীর্ষ প্রথম আলো, 


বললেও খুব বেশি বলা হবেনা বলেই 
মনে হয়। প্রশ্ন হলো আমরা কেন 


বিরোদ্ধে। ইসলামের বিভিন্ন বিষয় 
নিয়ে বিদ্রপ করছে নীরবে । এমনকি 
মানবতার পরম বন্ধু হযরত মুহাম্মাদ 
(সা.)-এর মহান চরিত্রও রেহাই পাচ্ছে 
না তাদের আক্রমণ থেকে ৷ মুসলিম 
রষ্ট্রপুলোতে সন্ত্রাসী আছে শুধু তা 
প্রমাণ করলেই হবে না বরং 
মুসলমানদের প্রত্যেকটি ইউনিট অর্থাৎ 
প্রত্যেকটি মুসলমানই আজন্ম সন্ত্রাসী 
প্রত্যেকটি মুসলমানের রক্তেই রয়েছে 
সন্ত্রাসের বীজ তা প্রমাণ করাকেই 
আজ তারা প্রধান কর্তব্য এবং বৈধ 
মনে করছে । কারণ, তা করা গেলেই 
মুসলমানদের উপর আক্রমণ বৈধ 
হবে । বিশ্বের অন্যতম প্রধান সংবাদ 
সংস্থা হলো রয়টার্স । পৃথিবীর এমন 
কোনো সংবাদ পত্র, রেডিও সেন্টার, 
টিভি সেন্টার নেই যারা রয়টার থেকে 
সংবাদ সংখ্হহ করে না। বর্তমান 
বিশ্বের প্রধান দুটি প্রচার মাধ্যম বিবিসি 
এবং ভয়েস অব আ্যামেরিকাও প্রায় 
নব্বই ভাগ সংবাদ রয়টার থেকে 
সংগ্রহ করে থাকে । বিখ্যাত এই 
সংবাদ সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা জুলিয়াস 
রয়টার্স ১৮১৬ সালে জার্মনীর এক 
ইনুদী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন । 

রয়টারের মতো বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ 
সংবাদ প্রতিষ্ঠানের মালিকানা 
তাদেরই | টাইম, নিউজ উইকের 
মতো বহুলপ্রচলিত পত্রিকাপ্তলোর 
প্রভাবশালী সাংবাদিক ও কলামিস্ট 


ইত্তেফাক, আমার দেশ থেকে নিয়ে 
আমাদের সময়, পর্যন্ত সবগুলো 
পত্রিকার নেট ভার্সনের পাঠক দ্বিগুণ বা 
তার চেয়েও বেশি । ১৮ ফেব্রুয়ারি 
২০১৩ দৈনিক আমার দেশের 
ইন্টারনেটে সংখ্যা 


৮৮,০২,৫৮৪ জন । 
বলা যায় ইন্টারনেট দীনী দাওয়াতের 
এক অপূর্ব সুযোগ এনে দিয়েছে 
অনেক ফ্যামিলি আছে যারা 
আধুনিকতার নামে তাদের সন্ত 
নদেরকে ইসলামকে জানার সুযোগ 
দেয়নি; আল্লাহ, রাসুল (সা.) পরকাল 
সম্পর্কে দেয়নি কোনো ধারণা | তারা 
দ্বীনের দাওয়াত থেকেও মাহরম 
হয়েছে। এই প্রজন্মের অধিকাংশই 
এমন যে সারা দিন ইন্টারনেটেই পড়ে 
থাকে । সেই প্রজন্মের কাছে ইসলামের 
সৌন্দর্য উপস্থাপনের মাধ্যমে 
তাদেরকে দীনের দাওয়াত দেওয়ার 
অন্য যে কোনো মাধ্যমের চেয়ে 
ইন্টারনেটই সবচেয়ে সহজ । 

এই যুগে তৈরি 


অসুন্দরের প্রচারের আগেই সুন্দরের 
প্রচার করিনি? ওলামায়ে কেরাম জেগে 
উঠবেন, কিন্তু তারা জেগে হয়তো 


মেহনতের ফলে সৃষ্ট দীনী পরিবেশ 
শক্রর মিথ্য প্রচারের ফলে আনেকটাই 
নষ্ট হয়ে গেছে। 
বাতিল যেভাবে আসে তার 
প্রতিরোধের চেষ্টাও হতে হবে সে 
পথেই । আধুনিক মালয়েশিয়ার স্থপতি 
ড. মাহাথির মুহাম্মদ বলেছেন, “আমরা 
ইন্টারনেটের মোকাবিলা করতে পারি 
ইন্টারনেটের সাহায্যে । কম্পিওটারের 
মোকাবিলায় কম্পিওটার এবং কলমের 
মোকাবিলা করতে পারি কলমের 
সাহায্যে । আমারা উটের পিঠে চড়ে 
ল্যান্ডক্রুজারের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় 
জয়ী হতে পারি না।” তাই ইসলাম 
প্রিয় সচেতন সমাজের কাছে বিশেষত 
আলেম সমাজের প্রতি বিনীত 
অনুরোধ, এই অপ্রতিরোধ্য ইন্টারনেট 


হচ্ছে বিশাল বিশাল অন্টালিকা 


আগ্রাসনের যুগে আপনারা একে আর 


একেকটি অস্টালিকার একেকটি তলায় 
বাস করছে তিন চারটি ফ্যামিলি 
লোকসংখ্যার বিচারে এ রকম একটি 
অট্টালিকাই যেন একটি গ্রাম 
নিরাপত্তার কারণে সে সকল ফ্ল্যাটে 
প্রবেশ সম্পূর্ণই দুরূহ । তাই বাড়ি বাড়ি 
গিয়ে দরজায় কড়া নেড়ে ইসলামের 


রাই । নতুন প্রজন্মের একটি বিশাল 
আংশ, যাদের 
দাওয়াত পৌছাতেও আমরা ব্যার্থ 


কাছে ইসলামের হারিয়ে 


দাওয়াত দেওয়ার সুযোগ দিন দিন 
যাচ্ছে । যার অর্থ হাজার 
হাজার গ্রামে আমরা দাওয়াত নিয়ে 


হয়েছি তাদেরকে ইতোমধ্যেই তারা 


যেতে পারছি না। তাহলে কি তারা 


কাবু করে ফেলেছে। শুধু তাই নয় 
ইসলামের কথা বলে কিছু কিছু সুযোগ 


দীনের দাওয়াত থেকে মাহরূম হবে? 
তাদের কাছে দাওয়াত পৌছানোর 


সন্ধানী কাদিয়ানী, দেওয়ানবাগির 


সহজ একটি মাধ্যমই ইন্টারনেট | 


মতো বিপথগামী গোষ্ঠিও ইন্টারনেটের 
মাধ্যমে ধর্মভীরু মুসলমানদের মগজ 


সিংহভাগ উলামায়ে কেরামের ধারণা 
হলো, ইন্টারনেটে আশ্লীলতার চর্চা হয় 


ধুলাইয়ে ব্যস্ত । আমরা যারা ইন্টারনেট 


তাই আমাদের এর থেকে দূরে থাকাই 


এড়িয়ে চলবেন না । মন্দের সর্বপ্লাবী 
বিস্তারের আগেই এগিয়ে আসুন 
সুন্দরের বিস্তারে । বর্তমান বিশ্বে 
ইসলামের ব্যাপারে মানুষের কৌতুহল 
বাড়ছে । ইসলামকে জানতে ও বুঝাতে 
সবাই উদগ্রীব | বিশেষত দেশে দেশে 
অমুসলিম যুব শ্রেণি আগ্রহী হচ্ছে 
ইসলামের অমীয় সৌন্দর্যের প্রতি । 
ইসলাম গ্রহণ করতে আগ্রহী হচ্ছে 
ফরাসি সঙ্গীত শিল্পী দিয়ামসের মতো 
হাজরো তরুণ-তরুণী । এই অপার 
সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে ব্যাক্তিগত 
প্রয়াস যেমন দরকার, তেমনি প্রয়োজন 
সামষ্টিক উদ্যোগ । আগামি দিনে 
আপনাদের সক্রিয়তা নবীনদেরকে 
আরও উৎসাহী করে তুলবে এটাই 


থেকে দূরে, তারা মনে করি বাংলাদেশ 
এপ্রিল'১৪ 


ভালো । কিন্তু ইন্টারনেট একটি নিরীহ 


আমাদের প্রত্যাশা ৷ 
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চিন্তার শীলন ও অনুশীলন 

0১] 

চিন্তাশক্তি হলো মানুষের অনন্য বৈশিষ্ট্য । চিন্তাশক্তিই 
মানবজাতিকে আলাদা করেছে অন্যান্য জীব থেকে । মানুষ 
যখন চায় কিছু বুঝতে ও বোঝাতে, বলতে ও লিখতে, তখন 
প্রথমে তার মনে চিন্তার উদয় হয়। পরে সে চিন্তাকে 
অনুবাদ করে। সে চিন্তাকে ছবির মতো করে আঁকে । 
কথাটা লেখালেখি বা সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে একটু বেশি 
সুপ্রযোজ্য সত্য ৷ একটির লেখা লেখকের অন্তর্লোক থেকে 
বহির্জগতে উন্মীলিত হওয়া পর্যন্ত যেসব উপাদানের 
প্রয়োজন সেসবের মধ্যে চিন্তার ভূমিকাই বেশি কার্যকর ও 
গতিশীল । 

মানুষ ছাড়া অন্যান্য জীব সম্পূর্ণভাবেই স্বভাবের অনুগামী ও 
স্বভাবের দাস । তারা পরিচালিত হয় আল্লাহর দেওয়া 
স্বভাবের শাসনেই । ফলে তাদের জীবনে ভুলের আশঙ্কা 
থাকে অতি ক্ষীণ; যেন তাদের ভুল হতেই পারে না । কিন্তু 
মানুষকে বলা হয় চিন্তাশীল জীব' । মানুষের বড় মহত্ত 
হলো, সে চিন্তা করে, চিন্তার আলোকে প্রণয়ন করে তার 
সমূহ কর্মসূচি । মানুষের চিন্তা কখনও শুদ্ধ হয়, কখনও বা 
হয় ভ্রান্ত । ফলে মানুষের ভুল হয়। ভুলও মানবজীবনের 
অনন্য-অনিবার্ষ বৈশিষ্ট্য ৷ মহান নবী-রাসুলদের বাদ দিয়ে 
এ কথা সমানভাবে সবার ক্ষেত্রে সত্য | এজন্যই প্রত্যেক 
মানুষকে নিজের চিন্তাশক্তির ব্যাপারে হতে হয় 
জাগ্রতমস্তিক্ক | চিন্তাশক্তিকে করতে হয় সর্বোচ্চ শাণিত- 
তেজ । আর এভাবে ক্রমান্বয়ে তার চিন্তা বিশুদ্ধ হয়, হয় 
খদ্ধ ও পরিপুষ্ট । বিশুদ্ধ চিন্তার ওপরই প্রতিষ্ঠিত হয় সুমহান 
কর্মের সুউচ্চ প্রাসাদ । চিন্তা শুদ্ধ হলে কর্মের যাত্রা হয় 
সঠিক ও গন্তব্যমুখি | গন্তব্যমুখি যাত্রাই একমাত্র পথিককে 
নিয়ে যেতে আখেরি মনজিলের সোনালি আসনে । 
মানুষের জীবনকে বলা হয় শিল্প । যে ব্যক্তি এ শিল্প যতটুকু 
বোঝে, সে ততটুকুই সফল জীবন নির্মাণ করতে পারে । 
আর যে ব্যক্তি এ শিল্প সম্পর্কে জানেই না, পার্থিব জীবনে 


এপ্রিল'১৪ 


তার ভাগ্যলিপিই হলো ব্যর্থতা আর বঞ্চনা | কথিত শিল্পকে 
ভিন্ন ভাষায় বললে দাড়ায়, “ইতিবাচক চিন্তা (ঘা 
[]] [০51৮০ 001010109) | অর্থাৎ, নেতিবাচক 
প্রতিক্রিয়ার উধ্র্বে ওঠে খোলামনে চিন্তা করা এবং 
মুক্তমানসের আলোকে পরিকল্পনাভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ 
করা । এর নামই হলো সফলতার দিকে জীবনের যাত্রা । 
ইতিবাচক চিন্তার বিপরীত মেরুতে জেগে আছে “নেতিবাচক 
চিন্তা'র ( [থা] ০5৪11৬০ 001010108) বহু বালুচর | 
এ চিন্তার কারণে মানুষের মূল চিন্তাশক্তির অগ্রগতি ব্যাহত 
হয় চরমভাবে । ফলে মানুষ তুচ্ছ সমস্যা ও বিষয় দ্বারা 
প্রভাবিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে । 

উভয়বিধ চিন্তাকে বিবেচনায় রেখে গভীরভাবে চিন্তা করলে 
দেখা যায়, মানুষের পুরো জীবনটাই হলো ভুল কিংবা নির্ভুল 
চিন্তার বিষয় । শুদ্ধ চিন্তা সফলতা বয়ে আনে মানুষের 
জীবনে, আর ভুল চিন্তা তাকে নিয়ে যায় ব্যর্থতার অতলে । 
এ কথা যেমনি ব্যক্তির বেলায় সত্য, তেমনি সত্য প্রতিটি 
জাতির ক্ষেত্রেও । মানুষ যদি নিজের মানস-বাতায়ন বন্ধ না 
রাখে, তা হলে বিশুদ্ধ চিন্তার আলো-বাতাস তার 
হৃদয়কুটিরে ঢুকবেই । পৃথিবীর কণায়-অনুকণায় ছড়িয়ে- 
থাকা সব নিদর্শন এ কথাটিই মানুষকে শিক্ষা দেয়। 
ইতিহাসের অভিজ্ঞতাও মানুষকে এ পাঠ শেখায় । উদ্ঘাটিত 
সব জ্ঞান মানুষের কাছে নির্দেশনা তুলে ধরে । এতসব 
সত্তেও বিশুদ্ধ চিন্তাশৈলী থেকে সে ব্যক্তিই শুধু বঞ্চিত 
থাকতে পারে, যার চোখ থেকেও অন্ধ, কান থেকেও বধির, 
বিবেক থেকেও মূর্খ । 

চিন্তাশক্তির উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি মূলনীতি হলো, মানুষ 
নিজের মানসিকতাকে এমনভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে 
তোলা, যাতে সে চতুর্পাশের সব কিছু থেকে শিক্ষা অর্জন 
করতে পারে । চতুর্পাশ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার মেজাজ ও 
রুচি, একদিকে যেমন মানুষের চিন্তানৈতিক অগ্রগতিকে 
ত্বরান্বিত করে, অন্যদিকে তেমন মানুষকে মুক্তি দেয় 
অপমানসের বন্দিত্ব থেকে । 


__ল'্টু। আজ্তার্তহীদ ৩১ 


আ।লো।র। ।প।থে 


প্রতিটি মানুষের চিন্তা, চিন্তার ধরণ ও প্রকরণ, চিন্তার গতি 


ইসলামি চিন্তাজগতের বাইরে অন্যান্য জ্ঞানজগতেও এমন 


ও শক্তি ভিন্ন-ভিন্ন হয়ে থাকে । চিন্তার সূর্যালোকে গ্নাত হয়ে 


কিছু চিন্তানায়কের আবির্ভাব ঘটেছে, যারা একএকজনই 


মানুষ কিছু বিষয়কে খুব গুরুত্ব দেয়, আবার কিছু বিষয়ের 
প্রতি প্রদর্শন করে চরম অবহেলা ও অবজ্ঞা | ফলে জ্ঞান- 


ছিলেন একএকটি চিন্তাবিশ্ব । অর্থনীতিতে যেমন এডাম 
স্মিথ, মার্সাল, মার্কস প্রমুখ | তেমনিভাবে মনোবিজ্ঞানে 


বিজ্ঞানের বিচিত্র জগতে সৃষ্টি হয় বিভিন্ন চিন্তাকেন্দ্র ([|]] উইলিয়াম জ্যামস, ওয়াটসন, ফ্রয়েড প্রমুখ । তারা 


[110১০109015 911)0081)1) | যেকোনো জ্ঞানজগতে 
কোনো অসাধারণ ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হলে, তিনি সে 
জগতে এমন বিপ্লব সৃষ্টি করেন, যার উদাহরণ সহস্র 
শতাব্দীর সীমানায় হয়তো খুব কষ্টে মিলে । উত্তসুরীদের 
মধ্যে যার চিন্তা ও চেতনার সাথে সেই বিপ্রবী ব্যক্তির চিন্তার 
মিল হয়, সে তার পরম অনুরাগী হয়ে ওঠে, এবং তীর 
চিন্তার চাকাছায়া অনুসরণ করে পথ চলে । চলতে-চলতে 
তৈরি হয় একটি নতুন পথ । সে পথে চলে আরো কিছু 
মানুষ, পথিকের পদভারে মুখরিত হয় জনপদ । শুরু হয় 
পথিকের মিছিল । চতুর্দিক থেকে আছড়ে পড়া মিছিলগুলো 
যোগ হয়ে সৃষ্টি হয় দিগন্তবিস্তৃত মিছিলের সমারোহ । 
এভাবে নতুন আঙ্গিকে আবির্ভূত হয় সম্পূর্ণ অভিনব একটি 
চিন্তাকেন্দ্র । 
উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ইসলামি চিন্তা ও সংস্কৃতির 
টা চিন্তাবিপ্রবের পুরোধা ছিলেন ইমাম আবু 
(৮০-১৫০. হি.) রহ.। তিনি স্বযুগের বিরল 
প্রতিভাধর ব্যক্তি ছিলেন, যার মস্তিষ্কের পরতে-পরতে 
প্রবাহিত ছিল সাগরমুখি প্রতিভার ঝরনাধারা | ধর্ম, ধর্মের 
বিধিবিধান ও তার সৃক্ষাতিসূ্ষম বিষয়গুলি অনুধাবনের ক্ষেত্রে 
তার যে স্থান ছিল, তা সমকালীন অন্য কারও ছিল না বললে 
অতিরঞ্জন হবে না। তিনি দীন অনুধাবন এবং দীনের 
মূলনীতিপ্রণয়নের ক্ষেত্রে যে চিন্তাবিপ্রবের সৃষ্টি করেন, তার 
স্বতঃস্ফুর্ত সমর্থন পেয়েছিলেন সমকালের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও 
মেধাবীদের পক্ষ থেকে । ইমাম আজম স্বযুগের অনন্য 
প্রতিভাধরদের বাচাই করে তাদের দিয়ে শুরু করেন 
রে আইন প্রণয়নের মতো সুমহান অথচ জটিল 
| 
এ মহান উদ্দেশ্যের হিমালয় স্পর্শ করার জন্য তিনি শুধু 
চিন্তাসম্পদ খরচ করে ক্ষান্ত হন নি, একই সাথে তিনি খরচ 
করেছেন অমূল্য সময় ও ঘামার্জিত অঢেল সঞ্চয় । ঘনিষ্ঠ 
ছাত্রদের পুরো পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিজের 
কীধে উঠিয়ে তিনি তাদেরকে অর্থনৈতিক চিন্তা থেকে সম্পূর্ণ 
মুক্ত করে রেখেছিলেন । তার এসব চিন্তা-সাধনার ফল 
হিসেবেই ইসলামি আইনের বিশাল এক ভাগ্তার সঞ্চিত হয় 
মুসলিম বিশ্বের জন্য, যা অল্পদিনেই পৃথিবীর সুবিস্তীর্ণ 
জনপদের রাষ্ট্রীয় সংবিধানের পরিণত হয়েছিল এবং সেগুলো 
ক্রিয়াশীলও থেকেছিল সহত্র শতাব্দী । একই ধারায় ও 
প্রক্রিয়ায় জন্ম লাভ করে মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী 
চিন্তাকেন্দ্র এবং সেগুলোও আদ্যাবধি চিন্তাজগতের 


প্রত্যেকেই ছিলেন স্বতন্ত্র চিন্তাজগতের ত্রষ্টা ও পরিচালক । 
জ্ঞানবিজ্ঞানের দ্বারখোলা জগতের যে চিন্তা নিজের চিন্তাকে 
বেশি আকর্ষণ করে, আবেদন সৃষ্টি করে নিজের চিত্তবৃত্তিতে, 
সে চিন্তাকে পসন্দ করা এবং পোষণ করা দোষের কিছু 
নয় । এক চিন্তাকেন্দ্রের সদস্য অন্য চিন্তাকেন্দ্বের সদস্যদের 
শ্রদ্ধা করে থাকে এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবিনিময়ের প্রথা সহস্র 
যুগ থেকে চলে আসছে । ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম 
মালেকের মাঝে যে পর্যায়ের শ্রদ্ধা ছিল, তা বর্তমান যুগে 
তো বটেই, সে যুগেও ছিল দুর্লক্ষ | 

বহুবিচিত্র চিন্তাকেন্দ্রের মাঝে সমস্যা তখনই সৃষ্টি হয়, যখন 
চিন্তাকেন্দ্রটি পরিচালিত হয় মূর্খ ও সংকীর্ণমনা ব্যক্তিদের 
হাতে | কারণ তারা অন্য যেকোনো চিন্তাকেন্ত্রকে মনে করে 
তুচ্ছ ও ভ্রান্ত | তারা নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থনে সব শক্তি 
ব্যয় করে, সর্বপ্রকার উদ্ভট প্রমাণ কুড়াতে তারা মেতে 
ওঠে । ফলে সৃষ্টি হয় পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ। বিদ্বেষ 
পরিণত হয় ঘূর্ণায় ৷ ঘৃণা থেকে জন্ম নেয় ভিন্ন দৃষ্টিভজি, 
দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দলাদলি । আর এ দলাদলি থেকে উদঘত 
হয় মারমুখি সব মতবাদ । 

একজন চিন্তক যখন মনে করেন, নিজের চিন্তাটাই শুধু সত্য 
ও সঠিক, এবং অন্যচিন্তার গ্রহণের ক্ষেত্রে তার বিবেকর 
বাতায়ন থাকে বন্ধ, তা হলে মনে করতে হবে, তার 
বিবেকটা ভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ | এ ভ্রান্তি থেকে জনু 
নেয় দলবাজি । তখন তিনি ঘৃণা ও পক্ষপাতের আগুনে 
জুলে-পুড়ে ছাই হন | আর এ ছাইতলে ছাপা পড়ে যায় সুস্থ 
বিবেচনাবোধ । তাই একজন চিন্তানায়ক যদি নিজেকে 
চিন্তাজগতের আদর্শ হিসেবে স্থাপন করতে চান, তা হলে 
তাকে সকল হীনতা ও সংকীর্ণতার উধ্র্বে ওঠে উদার চিন্তা 
ও চিত্তবৃত্তির আদর্শ স্থাপন করতে হবে | নচেৎ তার ব্যক্তিত্ 
আদর্শিকভাবে অসম্পূর্ণই থেকে যাবে । 

মানবসমাজে ঝগড়া-ফাসাদ ও তর্ক-বিসংবাদ লেগেই 
থাকে । অথচ এরকম লেগে থাকাটা তার জন্য অবধারিত 
কিছু নয়। চিন্তাশীল ব্যক্তির চিন্তার ওপরই নির্ভর করে 
সবকিছু । সে চায় তো নিজেকে নিক্ষেপ করতে পারে 
ফেতনা-ফাসাদের নর্দমায়, চায় তো নিজেকে মহিমান্বিত 
করতে পারে মানসমুক্তির মহিমায় | 

মানুষের মাঝে সাধারণত ঝগড়াফাসাদ সৃষ্টি হয় কিছু শব্দকে 
ঘিরে, আরো বলা যায়, শব্দের ছায়া অনুসরণ করে | নিজের 
মতবিরোধী একটি শব্দ শুনলেও মানুষ তেলে-বেগুনে জ্বলে 
ওঠে । তখন অগ্নিদগ্ধ চিন্তাগুলো পথ নেয় প্রতিশোধের 


আলোকবর্তিকা হয়ে দীড়িয়ে আছে স্বমহিমায়, সত্যের 
মোহনায় । 


এপ্রিল'১৪ 


দিকে । এভাবে ধীরে-ধীরে সৃষ্টি হয় এমন সব পরিস্থিতি, 
যাকে বলা যায় অনিঃশেষ কলহ-দন্্, তারপর সর্বনাশা 


4:00 আত্তার্তহীদ ৩২ 


আ।লো।র। ।প।থে 


রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ । নেতিবাচক কর্ম সর্বদা 
নেতিবাচক চিন্তারই ফল হয়। চিন্তায় 
ও কর্মে নেতিবাচকতা থেকে মুক্তি 
পাওয়ার জন্য দরকার চিন্তার সঠিক 
শীলন ও অনুশীলন, যার সহজতম 


প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয় । কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 


পন্থা হলো, বিষগ্নতার মোকাবেলা 
প্রস্নমনে করতে পারা । অপ্রিয় কিছু 
শুনলেই ভাবতে হবে, এটা কি শুধুই 
শব্দের অপচাল, নাকি, তাতে রয়েছে 
কোনো হকিকত-হাল? সত্যিই যদি 
কোনো সসম্যা বা ক্ষতিকর কিছু থাকে, 
তা হলে তা শুধরে নিতে হবে, আর 
নাহয় শুধু এটুকু ভাবলে হয় : এতে 
আমার যায়-আসে কী? এ তো শুধু 
দুষ্টমনের ধোকাবাজি, কিংবা, সাজানো 
শব্দের চালবাজি | 

একজন ইংরেজ কবি এক কবিতায় 
লিখেছেন, “একজন ব্যক্তি রাতের সময় 
জানালার ফাক দিয়ে চোখজোড়া 
আকাশে পাঠিয়ে দেখতে পায় ছোপ- 
ছোপ কাদার স্তুপ, তেমনি আরেকজন 
ব্যক্তি দেখতে পায় আলোঝলমলে 
সেতারার শামিয়ানা ৷ এ পার্থক্য শুধু 
অনুভবের, দেখতে জানা-না-জানার । 
হুবহু কথাটাকে একজন ফারসী কৰি 
বুঝিয়েছেন দূর থেকে ভেসে-আসা 
আওয়াজ দিয়ে । দূর থেকে একটি 
আওয়াজ ভেসে আসলে একজন মনে 
খুলেছে । এটা শুধু শোনারই পার্থক্য । 
কবি বলেছেন, 
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(িভয়ের মাঝে পার্থক্যটা হলো শোনার । তুমি 
ভাবলাম, দরজা খোলা হয়েছে ।) 


বোঝা গেল, সমস্ত সসম্যা প্রথমে সৃষ্টি 
হয় মানুষের মনে ও মননে । তাই 
মানুষ চাইলে, তাকে মনের ভেতরেই 
সমাধি দিতে পারে । তবে এর জন্য 
দরকার অসাধারণ চিন্তাশক্তি | 
চিন্তাশক্তি সঞ্চয়ের জন্য দরকার চিন্তার 
সঠিক শীলন ও অনুশীলন । 


এপ্রিল'১৪ 


হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এঁতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার 
পাবে । 

*লেখা 4১-4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে 
প্রয়োজনীয় মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফাক রেখে লিখতে হবে । 
কোন ক্ষেত্রে /-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

*আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ জরুরি । 
ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রন্থ / মূলগ্রন্থের 
ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 

প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 


ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে । কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ম্মমত তা সংরক্ষণ করে ] 


লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে | যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭ । ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য | লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয় । 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

ঙ লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি । 

ঙগ্রন্থ সমালোচনার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 

দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা আত-তাওহীদে ছাপা হয় না। 


ই।তি।হা।স।-।এ।তি।হ্য 


হযরত ওসমান (রা)-এর শাসনকাল 
নীল ভূমধ্যসাগর তীরের তারাবেলাস 
নগরী । পরাক্রমশালী রাজা জার্জিসের 
প্রধান নগরী এটা । এই পরাক্রমশালী 


তাদের উন্মাদ আক্রমণে মুসলিম রক্ষা 


অপরূপ সুন্দরী 
রাজকন্যা ও 


এক হাজার 


দিনার 


আবুল আসাদ 


বারবার আহ্বান জানিয়েও ব্যর্থ 


বহে ফাটল দেখা দিল । মহানবীর 


হলেন। এই অভূতপূর্ব ব্যাপার দেখে 


শ্রেষ্ঠ সাহাবাদের একজন হযরত 


বিস্ময়ে হতবাক হলেন জার্জিস 


যুবাইর (রা)ও সে যুদ্ধে শরীক 


রাজা ১ লক্ষ ২০ হাজার সৈন্য নিয়ে 


ছিলেন । 


দুহিতা । তিনি দেখতে পাচ্ছেন তার 
পিতৃহস্তাকে । কিন্তু তিনি দাবি নিয়ে 


আবদুল্লাহ ইবন সাদের নেতৃত্বাধীন 
মুসলিম বাহিনীর অগ্রাভিযানের পথ 
রোধ করে দীড়ালেন। স্বয়ং রাজা 


তিনি সেনাপতি সা'দকে পরামর্শ 
দিলেন, “আপনিও ঘোষণা করুন, যে 


আসছেন না কেন? টাকার লোভ, 


তারাবেলাসের শাসনকর্তা জার্জিসের 


করছেন? এত বড় স্বার্থকে উপেক্ষা 


জার্জিস তার বাহিনীর পরিচালনা 
করছেন । পাশে রয়েছে তার মেয়ে 
অপরূপ সুন্দরী তার সে মেয়ে । 

যুদ্ধ শুরু হল। জার্জিস মনে 
করেছিলেন তার দুধর্ষ বাহিনী এবার 


ছিনমুণ্ড এনে দিতে পারবে, তাকে 


করতে পারে জগতের ইতিহাসে এমন 


সুন্দরী জার্জিস দুহিতাসহ এক হাজার 


জিতেন্দীয় যোদ্ধা-জাতির নাম তো 


দিনার বখশিশ দেয়া হবে ।' যুবাইরের 
পরামর্শ অনুসারে সেনাপতি সাদ এই 
কথাই ঘোষণা করে দিলেন । 


কখনও শুনেননি তিনি । পিতৃহত্যার 
প্রতি তার যে ক্রোধ ও ঘৃণা ছিল, তা 
যেন মুহূর্তে কোথায় অন্তর্থিত হয়ে 


আয 
কিন্ত তা হল না। মুসলিম বাহিনীর 
পাল্টা আঘাতে জার্জিস বাহিনীর ব্দুহ 
ভেঙে পড়ল । উপায়ান্তর না দেখে 


তারাবেলাসের প্রান্তরে ঘোরতর যুদ্ধ 
সংঘটিত হলো। যুদ্ধে জার্জিস 
পরাজিত হলেন । তার কাটা শিরসহ 


তিনি সেনা ও সেনানীদের উৎসাহিত 


করার জন্য ঘোষণা করলেন, “যে বীর 
পুরুষ মুসলিম সেনাপতি আবদুল্লাহর 


এই বীরত্বে কাজ কার দ্বারা সাধিত 


ছিন্ন শির এনে দিতে পারবে, আমার 
কুমারী কন্যাকে তার হাতে সমর্পণ 
করবো । 


হলো? যুদ্ধের পর মুসলিম শিবিরে সভা 
আহৃত হলো। হাজির করা হলো 
জার্জিস-দুহিতাকে | সেনাপতি সা'দ 


জারিসের এই ঘোষণা তার 
সেনাবাহিনীর মধ্যে উৎসাহের এক 


জিজ্ঞেস করলেন, “আপনাদের মধ্যে 
যিনি জার্জিসকে নিহত করেছেন, তিনি 


তড়িৎ প্রবাহ সৃষ্টি করল । তাদের 


আক্রমণ ও সমাবেশে নতুন উদ্যোগ ও হাতে তুলে 


আসুন । আমার প্রতিশ্রুত উপহার তাঁর 
দিচ্ছি ।' 


নতুন প্রাণাবেগ পরিলক্ষিত হলো । 
জার্জিসের সুন্দরী কন্যা লাভের উদগ্র 
কামনায় তারা যেন মরিয়া হয়ে উঠল । 


এপ্রিল”১৩ 


কিন্তু গোটা মুসলিম বাহিনী নীরব নিস্ত 
বূ। কেউ কথা বললো না, কেউ দাবী 
নিয়ে এগুলোনা । সেনাপতি সা'দ 


গেল । অপরিচিত এক অনুরাগ এসে 
সেখানে স্থান করে নিল | 

অবশেষে সেনাপতির আদেশে জার্জিস 
দুহিতাই যুবাইরকে দেখিয়ে দিলেন। 
বললেন, ইনিই আমার পিতৃহস্তা, 
ইনিই আপনার জিজ্ঞাসিত মহান বীর 
পুরুষ । সেনাপতি সা'দ যুবাইরকে 
অনুরোধ করলেন তার ঘোষিত উপহার 
গ্রহণ করার জন্য | 

যুবাইর উঠে দীড়িয়ে অবনত মস্তকে 
বললেন, “জাগতিক কোন লাভের 
আশায় আমি যুদ্ধ করিনি । যদি কোন 
পুরষ্কার আমার প্রাপ্য হয় তাহলে 
আমাকে পুরক্কৃত করার জন্য আল্লাহই 
যথেষ্ট ৷ 
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মসনবীর গল্প : মওলানা রূমীর উপদেশ [১৫] 


১৬২ 


চিরে পি 


সওদাগরের হিন্দুস্তান যাত্রা 


এমন বার্তাটি । মুখের সামান্য কথায় 
একটি প্রাণ সংহার হতে পারে 


»২/-/ ও মহা সা শাহ 


করছে দেখে নতুন অপক্করা যেন 
প্রতারিত না হয় । তারা যেন একথা না 


ভাবতেও পারিনি আমি । তাই তো 


বলে যে, কামিলরা তো দুনিয়ার অনেক 


সওদাগর হিন্দুস্তান 


যবান সংযত করার জন্য ধর্মের এতো 


যাত্রার আগে বাড়ির 
লোকজনকে জড়ো করে জিজ্ঞাসা 
করলেন, বিদেশ থেকে কার জন্য কী 
কী উপটৌকন চাই । প্রত্যেকে তখন 
একেক জিনিসের আবদার জানায় | 


তাগিদ । মওলানা রূমী রেহ.) এ 
পর্যায়ে উপদেশের সুরে বলেন, 


/% 92 8৮98 ৬ / 
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বাড়িতে খাঁচায় পোষা টিয়াপাখির পালা 
আসলে সওদাগর জানতে চাইলেন, 
তার কোনো চাওয়া আছে কিনা? 
না। তবে সেখানে আমার স্বগোত্রীয় 
তোতারা আছে, তাদের সালাম 
বলবেন। আর খাচায় আমার 
বন্দিদশার বার্তাটি পৌছে দেবেন । 
বলবেন, আমার মুক্তির কোনো পথ 
আছে কিনা? আমি খাচার কারায় 
ছটফট করব আর তোমরা মুক্ত বনে 
ডানা মেলে উড়বে, গাইবে_এ কেমন 
সুবিচার? সওদাগর হিন্দুস্তান পৌছে 
দেখেন, এক বনের ধারে এক ঝাঁক 
টিয়া কোলাহোল মেতে আছে । বাহন 
থামিয়ে সওদাগর তাদের সালাম 
জানালেন আর তার পোষা টিয়ার পক্ষ 
হতে তার করুণ বার্তাটি শুনিয়ে দিলেন 
তাদের উদ্দেশ্যে | হঠাৎ দেখেন, তার 
কথা শোনামাব্র গাছের ওপর থেকে 
একটি টিয়া দপ করে পড়ে গেল 
নিচে । ধরপড় করে মুহূর্তে তার প্রাণের 
পাখিটা উড়ে গেল আর সে অসাড় 
পড়ে রইল মাটিতে । এ দৃশ্য দেখে 
সওদাগর অনুশোচনায় পাথর । মনে 
মনে বললেন, কেন বলতে গেলাম 
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যদি চাও, তোমার কথা হোক মধুর 
সুরে মিষ্টিঝরা 

ধৈর্য ধর, লোভ সামলাও খেয়োনা এই 
হালওয়া । 

যদি চাও যে, কথা বলতে তোমার মুখ 
দিয়ে মিষ্টি ঝরুক। তাহলে সব 
ব্যাপারে তোমাকে ধৈর্যের পরাকাষ্টা 
দেখাতে হবে, লোভ-মোহ সংবরণ 


কিছু ভোগ করছেন৷ আমাদের কেন 
কৃচ্ছতার জন্য বলা হয়? তাদের মতো 
আমরাও ভোগ করলে অসুবিধা কী? 
মওলানা বলছেন, যতদিন নমরূদের 
স্বভাব তোমার মধ্যে থাকবে ততদিন 
আগুনের ধারে কাছে যেতে পারবে না। 
আগুনের মাঝ দিয়ে যেতে চাইলে 
প্রথমে তোমাকে ইবরাহীম (আ.)-এর 
স্বভাব আয়ত্ব করতে হবে । আল্লাহর 
জন্য নিবেদিত হওয়ার পরীক্ষায় 
অবতীর্ণ ও উত্তীর্ণ হতে হবে । 
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করতে হবে আর দুনিয়ার ভোগ 
বিলাসিতার মিষ্টান্ন খাওয়া পরিহার 
করে চলতে হবে । 


৩৪০ এ 2 ৫ 
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তোমার মাঝে নমরূদী আছে তাই 
যেয়োনা আগুনে, 
যদি যেতে চাও, সঙ্জিত হও প্রথমে 
ইবরাহীমের গুণে । 
কাজেই জীবনে সিদ্ধি লাভের জন্য 
কামিল (পরিপক্ক) ও নাকেস (অপক্ক) 


ধৈর্য হলো বুদ্ধিমানদের কাজ্কিত অন, 


মানুষের মাঝে ফারাক বুঝতে হবে। 


আর শিশুদের প্রত্যাশী হালওয়া 
মিষ্টান । 
মিষ্টান্ন হলো নফসের কামনা-বাসনা ও 
দুনিয়াবি ভোগ বিলাসিতার রূপক 


কেননা উদাহরণস্বরূপ: 
১5৯ 5) ১ চাচি এ ৮ 
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আর ধৈর্য মানে, কৃচ্ছতা ও চেষ্টার 
মাধ্যমে আধ্যাত্সিক উন্নতি লাভের 
সাধনা । এই কৃচ্ছতা ও ধৈর্যের পরীক্ষা 
নবীনদের জন্য পূর্বশর্ত । পরিপন্কদের 
জীবনপ্রণালী দেখে তাদের কখনো 
ধোকায় পড়া উচিত নয়৷ পরিপক্করা 
দুনিয়ার অনেক কিছুর মাঝে বাস 


কামেল যদি মাটি ধরে সোনা হয়ে যায় 
নাকেস যদি সোনা ধরে ছাই হয়ে 
যায় । 


শুধু তাই নয়, 
১৯ ৪ 05 ১: 2৫ 
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রুগ্ণ ব্যক্তি যাই কিছু খায় রোগ 


কাজেই মওলানা রূমীর সাবধান বাণী- 
খবরদার! কামেল লোকদের সাথে 
লড়তে যেও না। একথা বুঝার পর 
সাধনার পথে তোমার প্রধান করণীয় 
হচ্ছে, সর্বদা তওবা-ইস্তিগফার, 
আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি আর 
বিনীত হয়ে থাকা । এর গুণেই আদম 
(আ.) বেহেশতে নিষিদ্ধ গাছের ফল 
খাওয়ার পরও পুনরায় আল্লাহর 
দরবারে বরিত হয়েছেন। এমনকি 
বেহেশত থেকে দুনিয়াতে এসেছিলেন 
এরই পরীক্ষা ও অনুশীলনের জন্যে, 
৩৫১ 4 টা ঠা 2 / 
৩৮১ 9৮ ০4 ১৮ 
কান্নার জন্যই এসেছে আদম এই 
৩, 
যাতে ক্রন্দসি সদা কান্নারত দুশ্চিন্তায় 
থাকে । 
কম খাও, খালি রাখ উদরের গুদাম, 
তাহলেই নিত্য আসবে তোমার কাছে 
মারফতের পয়গাম । 

900৮ ০/7 | ০1 9 
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যদি এই গুদাম খালি রাখ রুটির 

আড়ত হতে, 
উ্ধ্বলোকের মনিরত্র ভরে তুলতে 
পারবে তাতে । 
কামনা বাসনা ও বাজে চিন্তা থেকে 
মনকে পবিত্র রাখ, তবেই চিন্তায়, 
মননে ও চরিত্র ফেরেশতা স্বভাবের 
প্রতিফলন ঘটবে । তোমার মন যদি 
অন্ধকার থাকে, মনে খারাপ চিন্তা বাসা 
বাধে, তাহলে বুঝবে যে, শয়তানের 
সাথে তুমি বসবাস করছ । 

| 525 উ ৪০78৮ 


৬ 2/2 শি 2) ৮৫ 
যতদিন তুমি থাক অন্ধকারে, বিমর্ষ ও 
মনবেযার, 
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জানবে, অভিশপ্ত শয়তানের সাথেই 
তোমার আবার-বিহার । 

পক্ষান্তরে তোমার হদয়ে আলো 
জ্বালাতে ও কামালিয়াতের জ্যোতি 
ছড়াতে পারে হালাল রিযক । 

০৬, ১5 9 ৬৫ ৬ 2 
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খাদ্যের যে লোকমা বৃদ্ধি করে নূর- 
নিশ্চিত জান, এসেছে সে লোকমা 

হালাল উপার্জন হয়ে । 

সওদাগর ব্যবসা-বাণিজ্য শেষ করে 
হিন্দুস্তান হতে ফিরে যান দেশে । 
বাড়িতে আত্মীয়-স্বজন সবার 
উপটৌকন ও সওগাত-সামগ্রী বিলি- 
বন্টনের পর টিয়ার কাছে যান । তাকে 
ঘটনার আদ্যেপান্ত খুলে বলেন । হঠাৎ 
দেখেন, তার কথা শুনে প্রিয় টিয়া 
খাচার ভেতর ছটফট করছে । একটু 
পরে অসাড়-নিস্তেজ। সওদাগরের 
কানা হা-হুতাস কে দেখে। হায়, 
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2 ০] ৫ ১১/ ৬৮৪ 
কারণ তোমার কণ্ঠের গান ফেলেছে 
এই উপদেশ দিতে সে নিজেকে 
করেছে মৃতপ্রায় । 

৮ 5৮৮ (৯৯ ৮৮৮ 0 02 
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অর্থৎ ওহে তুমি যে মেতে আছ আম- 

খাস সবার সাথে, 

আমার মতোই মরে যাও, পাবে মুক্তির 
স্বাদ কারাগার হতে । 

সওদাগর তোতার কাছ থেকে উপদেশ 
পেল, নিজের জ্ঞান-গরিমার বাহাদুরি 
ত্যাগ করতে হবে । অহংকার সম্পূর্ণ 
বর্জন করতে হবে । আম-খাস সবার 
মাঝে একাকার হয়ে সময় নষ্ট করে 
জীবনের লক্ষ্য হতে বিচ্যুৎ হওয়ার 
প্রবণতা ছাড়তে হবে | নিজেকে মরার 


আবার কিসে কি বললাম! আমার 
সোনার বরণ তোতা যে আর নেই 
হায়, আমার পোড়া কপাল | অবশেষে 
খাচার দুয়ার খুলে সওদাগর ময়নার 
লাশ বের করে মাটির ওপর রাখলেন 
তৎক্ষণাৎ তোতা উড়াল দিয়ে গাছের 
ডালে গিয়ে বসল। সওদাগার 
একেবারে হতভম্ব । সওদাগর বিস্ময়ে 
টিয়ার কাছে জানতে চাইলেন, এই 
মৃত্যুর অভিনয় আর উড়াল দেওয়ার 
রহস্য কী? হিন্দুস্তানের তোতারাই বা 
কি বার্তা দিয়েছিল তোমাকে? গাছের 
ডালে বসে তখন তোতা মুখ খোলে । 
ব্যক্ত করে হিন্দুস্তানের সেই তোতার 
বার্তার রহস্য | 
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তোতা বলল, এ কাজে সে দিয়েছে 

আমাকে এই উপদেশ, 


মতো ভাবতে হবে । মানুষের প্রশংসা 
কুড়ানোর বাতিক একবারেই বর্জন 
করতে হবে । মানুষের তিরস্কারের 
আঘাতের চেয়ে প্রশংসার আঘাত 
সবচে মারাত্মক | কারণ চাটুকারিতা 
শুনতে শুনতেই ফেরাউন আল্লাহর 
সমকক্ষতা দাবি করে ধ্বংস হয়েছে। 
যারা নাম খ্যাতির পূজারী, তাদের 
জানা উচিত, নাম-যশ, অর্থবিত্ত কমে 
গেলে আর কেউ ফিরেও তাকাবে না। 
এভাবে আরো কয়েকটি অমূল্য 
উপদেশ দিয়েটিয়া পাখি উড়ে গেল 
আর সওদাগর হাত নেড়ে বিদায় 
জানিয়ে বলল, 
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মনে মনে কলল বণিক: এ হলো 
আমার জন্য নছিহত, 


ছেড়ে দাও তোমার কণ্ঠ মাধুরী, 
প্রেমের আবেশ । 


চলব তোতার পথ ধলে, কারণ 
আলোকিত এই পথ । 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৩৬ 


ক।বি।তা 


এখন সময় 
আবদুল হালীম খা 


ভয়ে ভয়ে মুখ বন্ধ করে আছি 
মৃত্যুর কাছাকাছি । 
সাহস পাই না কিছু বলতে মুখ খুলে 
আমি যে মুসলিম সে কথা গেছি ভুলে । 
নেই হুশ নেই খেয়াল 
সবাই হয়ে গেছি বুনো শেয়াল । 
কেউ ধর ধর' বললেই ভয়ে দৌড়াই 
পালাই পালাই । 
চারদিক থেকেই খাচ্ছি মার 
তবু লাজ নেই আছি নির্বিকার | 
যারা মারছে দু"পায়ে পিষে 
আছি সেই শক্রদের সাথে মিশে । 
আমরা এমন বেকুফ কানা 
কে শত্রু কে বন্ধু আজো হলো নাজানা। 
চোখে লাগিয়ে হীন স্বার্থের ঠুলি 
জাতীয় মর্ধাদা গিয়েছি ভুলি । 
এতো পরাজয় এতো অপমান 
হায়! আমরা কেমন মুসলমান! 
নেই চেতনা নেই জাগরণ 
হায়! এ কেমন পশুর জীবন! 
কেউ সরতে বললেই যাচ্ছি সরে 
সারা জীবন ভরে । 
আমরা কাপুরুষ যেনো 
বলার সাহস নেই 'সরবো কেনো"? 
পেছনের দেয়ালে গেছে ঠেকে । 
কোনো দিক সরার জায়গা নেই আর 
এখন সময় এসেছে ঘুরে দীড়াবার | 


এপ্রিল'১৪ 


এই দেয়াল ভাঙতে হবে 
মাহমুদুল হাসান নিজামী 


আমার হৃদয় রক্তাক্ত মাগ্তিত । 

হৃদয়ের দুই পাশে দুই অঙ্গ ডান-বাম 

দুই অঙ্গের টানাটানিতে হৃদয়ে লহু ঝরছে অবিরাম | 
আমার হৃদয়ের মাঝখানে বিশাল কালো দেয়াল 
প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি হাল । 

আশ্রয়ের শেষ প্রাঙ্গন 

মহামান্য আদালত অঙ্গন | 

আইন-প্রশাসন সর্বত্রই একই চিত্র দেখা 
দলবাজির কালো দেয়ালের রেখা | 
প্রবন্ধ-উপন্যাস-গল্প-কবিতা-_ 

সবখানেই কালো দেয়ালের রেখা | 
১ হয়েছে দলবাজির ছায়ায় 
রি নি না আর দেশের মায়ায় । 


লাশের এড কারান হচ্ছে প্রতিক্ষণে । 
সচিবালয়ে দলবাজি আইনজীবী দলবাজি 
সাংবাদিক দলবাজি, লেখক দলবাজি । 

এখন নিস্পাপ শিশুর মুখেও দলবাজি বিভক্তির 
এই দেয়াল ভেঙে ফেলো-__ডাক এক মহাবীর । 
বিভেদের এই দেয়াল ভাঙতে হবে 

এক মিছিলে এক কাতারে এসে যাই সবে । 


অমানুষ মানুষ হও 

কাজী সাইফুল হক 

প্রভু, আমাদের মতো নির্ভুণ মানুষের ক্ষমা দিও 
তোমার গুণের গাণিতিক সূত্রে আমাদের ব্যবহার করেও 
কোনই লাভ হয়নি তোমার, 

আমারা না পেরেছি সাইয়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর হতে 
না পেরেছি এক পৃষ্ঠা ধবল সাদা কাগজ হতে 

আর না পেরেছি অল্প দামের একটি কলম হতে 
তথাপি মানুষ তো নই-ই। 

কে আমাদের মানুষ বলে? কে, কে, কে, বলে? 

দুটি হাত, দুটি পায়ের জন্য যদি মানুষ হয় 

দুটি চোখ, দুটি ঠোটের জন্য যদি মানুষ হয় 

দু'পাটি চোয়ালের বত্রিশটি দীতের জন্যও যদি হয় 
তাহলে মানুষ শব্দে 'হুশের' ব্যবহার কেন? 

দোষের সাথে মানুষের দোস্তি আছে 

জীবনের সাথে দোষ অহর্নিশ যোগ হচ্ছে বলে কি 
মানুষ থেকে হুশ শব্দ বেহুশ হয়ে আছে । 

মানুষের নাম এখন আর মানুষ নয়, মাদোষ 
মাসব্যাপী দোষ বছর সংক্রান্তি দোষ, কালে কালে দোষ 
আর কত থাকবে হয়ে দোষের মানুষ 

অমানুষ, হওরে মানুষ, কেবলই মানুষ । 


॥ আত্তার্তহীদ ৩ 


ম।হা।-|জী।ব।ন 


বিজ্ঞানী হানেমানের হোমিওপ্যাথি 


ডা. জি এম ফারুক 


হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিজ্ঞানের জন্ম 
জার্মানীতে । বিজ্ঞানী হানেমান (১০/১১ 
এপ্রিল ১৭৫৫, ২ জুলাই, ১৮৪৩)-এর 
আবিষ্কারকর্তা । সুস্থ মানবদেহে ওষুধ 


প্রকাশ করেন ১৮১০ সালে । অর্গানন 


উত্তিদ ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হত, তার 


নামে যার পরিচিতি চিকিৎসক মহলে । 


গুণাবলি সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাই 


তার জীবনের শেষ পর্যায়ে অর্গানন ৬ষ্ঠ 
সংস্করণ সমাপ্ত করে যান, যা ১৯২১ 


প্রয়োগ করে হানেমান ওষুধের গুণাবলি 
পরীক্ষা করেন। এ গুণাবলি যখন 
কোন অসুস্থ ব্যক্তির মধ্যে দেখা যায়, 
তখন সংশিষ্ট ওষুধটি প্রয়োগ করলে 
তার রোগ সেরে যায় । এটাকে বলে 
সদৃশ বিধান বা হোমিওপ্যাথি । 
5 
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ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হত । বিজ্ঞানী 
হানেমানই প্রথম বিজ্ঞানী, যিনি ওষুধি 


সালে প্রকাশিত হয় ৷ বইটির আধুনিক 
ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯৮২ 


উদ্ভিদ এবং অন্যান্য বস্তর অন্তর্নিহিত 
গুণাবলীকে বিশেষ পদ্ধতিতে 


সালে, হানেমান ফাউন্ডেশন, 
আমেরিকা থেকে । অর্গানন ষ্ঠ 
সংস্করণ হচ্ছে সর্বশেষ সংস্করণ, 


শক্তিকরণ করে সুস্থ মানবদেহে পরীক্ষা 
করে প্রমাণ উপস্থাপন করেন । তাই যে 
কোন ভেষজ বস্তুকে ওষুধ হতে হয় 


যেখানে ওষুধ প্রস্তুতের সর্বাধুনিক 
পদ্ধতির কথা বর্ণনা করা হয়েছে। সুস্থ 
দেহে ওষুধ পরীক্ষা, একক ওষুধ, সৃক্ষ্ম 


বিধান ? প্রতিষ্ঠা করেন বিজ্ঞানী 
হানেমান । চিকিৎসা বিজ্ঞানে 


মাত্রা এবং সৃদশ বিধান হচ্ছে 
হোমিওপ্যাথির প্রাণ । যা চিকিৎসা 


মানবদেহে পরীক্ষামূলক পদ্ধতির 
প্রয়োগ পৃথিবীতে এই প্রথম ১৭৯০ 
সালে । অর্থাৎ হোমিওপ্যাথির যাত্রা 


বিজ্ঞানে বিপ্রবের সৃষ্টি করে । 
বিজ্ঞানী হানেমান তার ওষুধ পরীক্ষায় 


তার আভ্যন্তরীণ ক্ষমতার গুণে। 
ভেষজ বস্তুর আকার, গঠন রং এবং 
রাসায়নিক গুণাবলির দ্বারা কোন 
ভেষজ হোমিওপ্যাথিতে ওষুধ হিসেবে 
স্বীকৃতি পায় না। একটি বস্তর 
আভ্যন্তরীণ ক্ষমতার উন্নয়ন ঘটিয়ে 
যখন তা সুস্থ মানবদেহে প্রয়োগ করা 


বেছে নেন তৎকালীন চিকিৎসা 


হবে এবং তার ওষুধি গুণাবলির প্রকাশ 


১৭৯০ সালে । পৃথিবীর কনিষ্ঠতম 
চিকিৎসা পদ্ধতি হোমিওপ্যাথি | 
হানেমান নিজের শরীরে প্রথম পরীক্ষা 
করলেন সিক্কোনা । এভাবে ৯৯টি ওষুধ 
তিনি নিজের শরীরে পরীক্ষা করেন । 
ওষুধ পরীক্ষার পাশাপাশি তিনি 


পদ্ধতিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন উত্তিজ ও 
খনিজ বস্তুকে | প্রথম পর্যায়ে তিনি 


দেখা যাবে তখন তাকে ওষুধ হিসেবে 
বিবেচনা করা হবে হোমিওপ্যাথিতে । 


২৭টি উত্তিজ ওষুধ পরীক্ষা করেন 
(১৮০৫)। ক্রনিক ডিজিজেজ বই 
অনুযায়ী ৩৫টি খনিজ ওষুধ পরীক্ষা 
করেন তিনি । এখানে বলে রাখা ভালো 


হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার নিয়ম-নীতি 
এপ্রিল'১৪ 


যে, তৎকালীন সমাজে যে সব ওষুধি 


এমনিভাবে কোন বস্তর আভ্যন্তরীণ 
ক্ষমতা উন্নয়নের প্রক্রিয়াকে বলা হয় 
ডাইনামাইজেশন । অর্থাৎ 
হোমিওপ্যথিতে ওষুধ হচ্ছে শক্তির 
আধার । 
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ম।হা।-।|জী।ব।ন 
বর্তমানে হোমিওপ্যাথি ওষুধের ৮০ 


(১৮৫০) । প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান “দি 


ভাগই উদ্ভিজ নির্ভর । প্রাণীজ, খনিজ 


পেরিস কলেজ অব হোমিওপ্যাথি । 


এবং রোগজ জীবাণু থেকেও প্রচুর 
জীবন রক্ষাকারী ওষুধ রয়েছে 


বর্তমানে ব্রিটেনের ন্যাশনাল হেলথ 
সার্ভিসে যে কয়েকটি হোমিওপ্যাথিক 


এ চিকিৎসার মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছেন 
গ্রামে-গজে সব জায়গায় 
হোমিওপ্যাথির সেবা পরিলক্ষিত 
হচ্ছে । বহু চিকিৎসক এ চিকিৎসা 


হাসপাতাল গুরুত্পূর্ণ ভূমিকা পালন 


পেশার মাধ্যমে জীবনধারণ করছেন 


হোমিওপ্যাথিতে । এসব ওষুধ 
পার্শবপ্রতিক্রিয়া মুক্ত । তবে 
প্রতিক্রিয়ামুক্ত নয়। হোমিওপ্যাথি 


করছে তার অন্যতম হচ্ছে, দি পেরিস 
কলেজ অব হোমিওপ্যাথি ইত্যাদি । 


তারপরেও কোথায় যেন 
হোমিওপ্যাথির জনক বিজ্ঞানী 


ওষুধকে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের 


এছাড়া লন্ডনে মেডিকেল গ্র্যাজুয়েট 


হানেমানের আদর্শের অভাব রয়েছে 


পরিবর্তে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যবহারের 
দিক নিন্দেশনা দেয়। সপ্তদশ শতকে 


চিকিৎসকরা ৪ বছর পড়াশোনা করে 


তত্কালীন জার্মানীর খ্যাতিসম্পন্ন 


হোমিওপ্যাথিক প্র্যাকটিশনার হতে 


ইউরোপে শিল্প বিপ্লব সাধিত হলে 


পারেন । ভারত, বাংলাদেশ এবং 


ওষুধের বাণিজ্যক ব্যবহার প্রতিষ্ঠিত 
হয়। কিন্তু হোমিওপ্যাথি ওষুধ 
বাণিজ্যিকভাবে মুনাফা সমৃদ্ধ না 


রা সরাসরি গ্র্যাজুয়েশন কোর্স 


একজন আধুনিক চিকিৎসক নিজের 
সামাজিক মান-মর্যাদার কথা ভুলে 
গিয়ে ব্যাপক মানবতার সেবায় 


এছাড়া বিশ্বের বিভিনন দেশেও 


নিজেকে উৎসর্গ করে গেছেন । তিনি 


হোমিওপ্যাথি শিক্ষার সরকারি অথবা 


হওয়ার কারণে সমাজে এর প্রভাব 
প্রতিষ্ঠিত হতে পারছে না। মুলত 
হোমিওপ্যাথি মুনাফা নির্ভর চিকিৎসা 
পদ্ধতি না হওয়ার কারণে এর উন্নয়ন 


বেসরকারি ব্যবস্থাপনা রয়েছে । 


চেয়েছিলেন, অসুস্থ ব্যক্তি সত্যিকার 
সুস্থতার স্বাদ গ্রহণ করুক। 


হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা নীতিবদ্ধ একটি 


চিকিৎসাকে মুনাফাখোর ব্যবসায়ীদের 


চিকিৎসা পদ্ধতি । অর্গানন অব 
মেডিসিন সেই নীতিরই ধারক-বাহক 


ও বিকাশ দ্রুত হতে পারছে না। 
মুক্তবাজার অর্থনীতি হোরিওনানির 


হাত থেকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন তিনি । 
ওষুধকে তিনি মানবতার প্রয়োজনে 


চিকিৎসা ক্ষেত্রে নীতিমালা না মানলে 


ব্যবহারের নিন্দেশ দিয়েছেন। তার 


চিকিৎসা সেবার মহৎ ভাবনাটা 


বিকাশে প্রথম অন্তরায় হিসেবে 
বিবেচনা করা হয়। অনেকে বলে 


মতে, মানবতার আহাজারী যেখানে 


কুলুষিত হয়ে যায়। চিকিৎসা পেশার 
সাথে সততার প্রশ্নটি জড়িত । বিজ্ঞানী 


থাকেন, হোমিওপ্যাথি ধীর গতির 


হানেমান দিনে ৫-৬ জন রোগী 


শিল্পের প্রাচীর ভেদ করতে পারে না, 
সেখানে শিল্পের হাতে ওষুধকে ছেড়ে 
দেয়া যায় না। কারণ ওষুধ কোন পণ্য 


চিকিৎসা পদ্ধতি । তাই এর উন্নয়নও 

ধীর গতিতে | বাস্তবে হোমিওপ্যাথি 

ধীর গতি নয়, দ্রুত গতির চিকিৎসা 
তি। 

হোমিওপ্যাথির জন্ম জার্মানীতে । 

বিকাশ ফ্রালে । রাষ্ট্রীয় স্বীকৃত বৃটেনে 


দেখতেন । নতুন রোগীদের জন্য তিনি 
এক-দেড় ঘন্টা পর্যন্ত সময় ব্যয় 


নয়, পুণ্য উপার্জনের উপায় | 


করতেন । গরীব রোগীদের তিনি 
গুরুত্ব দিতেন | 

হোমিওপ্যাথি আজ বিশ্বজুড়ে একটি 
জনপ্রিয় চিকিৎসা পদ্ধতি | বহু লোক 


সুতরাং ওষুধ ব্যবহৃত হবে রুগ্ণ 
মানবতার প্রয়োজনে, ব্যবসার 
প্রয়োজনে নয় । 


লেখক : নির্বাহী পরিচালক, ইন্সটিটিউট অব 
হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন এন্ড রিসার্চ, ঢাকা 


মোবাইল করলে জানতে পারবেন দাম্পত্য জীবনের সমস্যা এবং বিভিন্ন রোগের ডাক ও কোরিয়ার যোগে 


চিকিৎসা পরামর্শ ও নিরাপদ স্থায়ী চিকিৎসা 


ওঁষধ পাঠানো হয় 


এখানে ডায়াবেটিকস, শ্বাসকষ্ট, হাপানী, বাতব্যথা, আমাশয়, গ্যাস্ট্রিক, সেক্স, স্বপ্নদোষ, মেহ, যৌন 
দুর্বলতা, বিছানায় প্রস্রাব, ঘনঘন প্রস্রাব, নাকের পলিপ/গোশত বৃদ্ধি, মেধা/স্মৃতিশক্তি কম, পুরুষ ও 
মহিলাদের গোপন রোগের.নিরাপদ স্থায়ী চিকিৎসা করা হয় । উপকার না হলে/বিফলে মূল্য ফেরত । 


বিবাহিত পুরুষের দাম্পত্য জীবনের 


চিকিৎসা ও সুপরামর্শ দিচ্ছেন: হাকীম মাওলানা মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর চৌধুরী 
এম এ/কামিল (হাদীস), খোশবাজার মাদরাসা, ঠাকুরগাও, 
সরকারী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হারবাল মেডিসিন বিষয়ক স্বাস্থ্য কনসালটেন্ট, ঢাকা, 
সদস্য, বাংলাদেশ ইউনানী মেডিক্যাল এসোসিয়েশন, 

ও তালীমে তরীকত সম্পাদক, বাংলাদেশ জ. হি. রাণীশংকৈল উপজেলা শাখা, 
পাশ্বপরতিক্রিয়ামুক্ত হারবাল উষধ | প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় 


সম্মিলিত ইমাম দাওয়াখানা রাণীশংকৈল, ঠাকুরগীও, মোবাইল: ০১৭১৭-২১৩৪৪৩ 
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সমস্যা নিরসন করার দুই মাসের 
ফাইল মাত্র ৪০০/5 টাকা । প্রথম 
হতেই উপকার পাবেন 
বছরের 


ক 


ক. 


কক 


ক 


ক. 


কক 


ক 


ক. 


কক 


ক 


ক. 


কক 


ক. 
৬৯ 


এপ্রিল'১৪ 


হাফেয মুহাম্মদ জাফর সাদেক 

গ্রন্থের নাম : শায়খুল হাদীস আল্লামা আইয়ুব 
(রহ.): কর্ম ও অবদান 

লেখক : হাফেয মুহাম্মদ জাফর সাদেক 
প্রকাশক : মাকতাবাতুশ শিহাব, চট্টগ্রাম 
প্রচ্ছদ : মঈন উদ্দীন মুহাম্মদ আরিফ 
প্রকাশনার সাল : ২০১৪ 
মূল্য : ১৫০ (এক শত পঞ্াশ টাকা) 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া তার ৭৪ বছরের 


ইতিহাসে যেসব সৃজনশীল মনীষী, তীক্ষ মেধাবী ও 
প্রজ্ঞাবান আলিম তৈরি করতে সক্ষম হন শায়খুল হাদীস 


এপ্রিল”১৪ 


আল্লামা মুহাম্মদ আইউব রেহ.) তাদের মধ্যে অন্যতম 
শীর্ষস্থানীয় । প্রতিভার বহুমাত্রিকতা ও জ্ঞান গভীরতা তার 
জীবনকে বিশিষ্টতা দান করে । তার পুরো জীবনটাই ইলমে 
দ্বীন আহরণ ও বিতরণে ব্যয়িত হয়। শিক্ষা পরিচালক 
হিসেবে তিনি রীতিমত কৃতিত্ব দেখিয়েছেন । হৃদয়গ্রাহী 
পাঠদান পদ্ধতির ফলে অতি মেধাবী ও কম মেধাবী সব 
ছাত্রই তার অভিভাষণ থেকে উপকৃত হতো | একজন 
খ্যাতনামা ওয়ায়েষ হিসেবে সাধারণ মানুষের কাছে ছিলেন 
অত্যন্ত জনপ্রিয় । যুক্তি ও উপমা প্রয়োগে কঠিন কথাকে 
সহজবোধ্য ভাষায় উপস্থাপন করার দক্ষতা ছিল সহজাত | 
হুবুবে ইলাহী, ইশৃকে রাসূল, শির্কের মুলোৎপাটন, 
বিদআতের অবদমন, তাওহীদের প্রতিষ্ঠা, সুন্নাতের বাস্ত 
বায়ন, জাহান্নামের বিভীষিকা, জান্নাতের আনন্দ সৃখ, আদর্শ 
পরিবার গঠন, সমাজ সংস্কার ইত্যাদি বিষয় ছিল তার ওয়ায 
ও বয়ানের মুল প্রতিপাদ্য । 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার শিক্ষক মাওলানা 
হাফেয জাফর সাদেক সাহেব কঠোর পরিশ্রম করে ছড়িয়ে 
ছিটিয়ে থাকা তথ্য উপাত্তকে গ্রন্থিত করার যে প্রয়াস 
চালিয়েছেন তা রীতিমত প্রশংসার্হ । আল্লামা মুহাম্মদ 
আইউব (রহ.)-এর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত খুঁটিনাটি বহু 
অজানা তথ্য তিনি পাঠকদের উপহার দিতে সক্ষমতা 
দেখিয়েছেন । এ গ্রন্থটি নব প্রজন্মকে ইলম চর্চা ও দীনের 
পথে পরিচালনায় দিক নির্দেশকের ভূমিকা পালন করবে । 
ংলা ভাষায় রচিত জীবনী সাহিত্যের অঙ্গনে এটি গুরুত্পূর্ণ 
সংযোজন । 
ছাত্র জীবন থেকেই তিনি কবিতা চর্চায় পারঙ্গমতা 
দেখিয়েছেন । বিভিন্ন পুস্তিকা ও স্মারকে ছড়িয়ে ছটিয়ে থাকা 
উর্দু ও আরবী ভাষায় রচিত কবিতাগুলো গ্রন্থিত আকারে 
প্রকাশের উদ্যোগ নিলে ভবিষ্যত প্রজন্ম উপকৃত হতে 
পারতো । আমাদের বহু অগ্রজ মনীষীর জীবন ও কর্মের 
ইতিহাস গ্রন্থনার অভাবে হারিয়ে গেছে । পরবর্তী প্রজন্মের 
কাছে তাদের সাধনা ও গৌরবগাথা অবদান অজানাই থেকে 
যাচ্ছে । মাওলানা হাফেয জাফর সাদেক সাহেব শায়খুল 
হাদীস আল্লামা মুহাম্মদ আইউব (রহ.)* শীর্ষক গ্রন্থটি রচনা 
করে জাতিকে বিস্যৃতির অভিশাপ থেকে মুক্তি দিয়েছেন । 
গবেষক ও পাঠকদের জন্য এ গ্রন্থে রয়েছে বিপুল খোরাক । 
বিজ্ঞ লেখকের রচিত অন্য যেসব গ্রন্থ পাঠকদের কাছে 
যেভাবে আদৃত হয়েছে, ঠিক এটিও পাঠকগণ লুফে নেবেন 
বলে আমার প্রতীতি ৷ দুয়া করি যেন আল্লাহ তায়ালা 
গ্রন্থকারের কলমের শক্তিকে আরো শাণিত করেন, আমীন । 


ড. আফ ম খালিদ হোসেন 
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বি।জ্ঞা।ন।-প্র।যু।ক্তি 


ছোটিদের বিজ্ঞান মহাকাশ পর্ব-১৪ 


খন্দকার মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ 


গ্যালাক্সি 

ছোট্ট বন্ধুরা, তোমরা এরই মধ্যে 
একটি ধারণা পেয়েছে যে আমাদের 
মাথার উপরে এই আকাশটি অনেক 
অনেক বড় । রাতের আকাশে যে তারা 
গুলো দেখা যায় এদের অধিকাংশই 
অনেক দূরের বড় বড় নক্ষত্র। কিছু 
আছে গ্রহ । আমাদের সূর্য তার চার 
পাশে ঘূর্ণয়মান গ্রহ আর উপগ্রহ গুলো 
সহ অর্থাৎ পুরো সৌরজগত ঘোরছে 
গ্যালাক্সির কেন্দ্রকে কেন্দ্র করে। 


করে । এরকম হাজার 
কোটি সৌরজগত নিয়ে 
আরো অনেক গুলো 
গ্যালাক্সি পুরো আকাশ 
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জুড়ে ঘুরছে । একেকটি গ্যালাক্সির 
আয়তন হয়ে থাকে কয়েক লাখ 
আলোক বর্ষ । আলোর গতি প্রতি 
সেকেণ্ডে ১ লাখ ৮৬ হাজার মাইল | বা 
তিন লাখ কিলোমিটার | এই গতিতে 
আলো এক বছর চলে যে দূরত্্‌ 
অতিক্রম করতে পারে তাকে বলা হয় 
এক আলোকবর্ষ । লাখ লাখ 
আলোকবর্ষ আয়তন সম্পন্ন হাজার 
কোটি গ্যালাক্সি রয়েছে মহাকাশে | যে 


একটি গ্যালাক্সি গঠিত হয় ঠিক 
সেরকম কয়েক হাজার গ্যালাক্সি নিয়ে 
গঠিত হয় একটি ক্লাস্টার | আবার 
অনেক গুলো ক্লাস্টার মিলে হয় একটি 
সুপার ক্লাস্টার । আগে ধারণা করা হত 
মহাবিশ্বে মোট ১০০ কোটি গ্যালাক্সি 
রয়েছে । এখন বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই 
মহাবিশ্বে ১০০ বিলিয়ন গ্যালাক্সি 
রয়েছে। দুটি গ্যালাক্সির মধ্যবর্তী 
দুরত্ও হয়ে থাকে লাখ লাখ 
আলোকবর্ষ । তাহলে এই মহাকাশের 
বিশালতা কত হতে পারে তা আমরা 
কল্পনাও করতে পারি না। 
গ্যালাক্সিকে বাংলায় বলা হয় 
ছায়াপথ । এই ছায়াপথ গুলো গ্রহ 
নক্ষত্র, গ্যাস ও ধুলিকণা,প্লাসমা এবং 
রা পরিমাণে অদৃশ্য বস্তু দ্বারা 

ত। এগুলোর কেন্দ্রে ব্যাকহোলের 
অস্থিত্বের প্রমাণ পাওয়া গেছে 
গ্যালাক্সি গুলোর জন্ম কিভাবে হয়েছে 
তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ 
আছে । অধিকাংশের মতে বিগব্যাং এর 
মাধ্যমে মহাবিশ্বের সৃষ্টির পরে যখন 
পথার্থ গুলো চার দিকে ছড়িয়ে 
পড়ছিল, তখন পদার্থের স্বাভাবিক 
আকর্ষণ শক্তির কারণে অনেক গুলো 
পদার্থ একেক স্থানে জটলা পাকাতে 
থাকে । পরে সেগুলোই গ্যালাক্সির 
আকার ধারণ করেছে । বিগব্যাং এর 
মাধ্যমে মহাবিশ্বের র শুরুটা 
হয়েছিল আজ থেকে প্রায় ১৪ বিলিয়ন 
বছর আগে । আর গ্যালাক্সিগুলো সৃষ্টি 
হয়েছে প্রায় ১ হাজার কোটি বা ২ 
হাজার কোটি বছর 
আছে । আর আমাদের 
সৌরজগত সৃষ্টি হয়েছে 
তার অনেক পরে । 
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বিস্ময়কর ব্যাপার যে, দুটি গ্রাম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সামান্য 
এক ফৌটা মধুর জন্য বিলীন হয়ে গেছে । এর কারণ এই ছিল 
যে, এক মধু বিক্রেতা মধুভরা পাত্র নিয়ে একটি গ্রামে মধু 
বিক্রির জন্য গিয়ে ছিল । এক তেল বিক্রেতা তার নিকট এলে 
তাকে দেখানোর জন্য পাত্রটি খুলল, সে সময় একফোটা মধু 
মাটিতে পড়ে গেল । একটি বোলতা তার ওপর বসে পড়ল, 
একটি বিড়াল বোলতাকে থাবা দিয়ে উড়িয়ে দিল । আর একটি 
কুকুর এসে বিড়ালের ওপর আক্রমণ করল । বিড়ালটি ছিল 
তেল বিক্রেতার । আর কুকুরটি ছিল মধু বিক্রেতার | তেল 
বিক্রেতা যখন দেখল যে, কুকুর বিড়ালের ঘাড় মটকে দিয়েছে 
তখন সে কুকুরকে মেরে ফেলল । আর মধু বিক্রেতা এ কাণ্ড 
দেখে তেল বিক্রেতাকে মেরে ফেলল | তেল বিক্রেতার ছেলে 
যখন দেখল, তার পিতাকে মধু বিক্রেতা হত্যা করেছে সাথে 
সাথে সে মধু বিক্রেতাকে বেদম প্রহার করল ফলে সেও মারা 
গেল । অতঃপর উভয়ের গ্রামবাসী সংবাদ শুনে তারা যুদ্ধের 
পোষাক পরিধান করল এবং রীতিমতো যুদ্ধ চালিয়ে যেতে 
লাগল | ফলে সবকিছু শেষ পর্যন্ত তারবারির নিচে পড়ে ধ্বংস 
হয়ে গেল । অথচ এর মূল কারণ ছিল একফোৌটা মধু । যেমনটি 
কথিত আছে অধিকাংশ অগ্নি ক্ষুদ্র অগ্নিক্ষুলিঙ্গ থেকেই উৎপত্তি 
লাভ করে। 


মুহাম্মদ সাদ্দাম হোসাইন |সদস্য: ৫১) 
বোকা ফুলের ইতিহাস 


বর্তমানে মুসলিমজাতি নিজের এঁতিহ্যকে ভুলে পাশ্চাত্য 
অপসংস্কৃতিকে এতই ধারণ করেছে, যা কলমের ভাষায় প্রকাশ 
করা অসম্ভব । অমুসলিমদের আচার-আচরণ, পোষাক- 
পরিচ্ছেদ, বিভিন্ন দিবস-উত্সব উদ্যাপন যেন মুসলমানদের 
জন্যেও করণীয় । অনেক মুসলমান মনে করেন, পাশ্চাত্য 
অপসংস্কৃতি যেন তাদের স্বীপ্তমান জীবন গড়ার পাথেয় | তাই 
তারা চিরশক্র ইহুদি-খরিস্টানের এই অপসংস্কৃতিগুলো পালন 
করতে তিল পরিমান দ্বিধাবোধও করে না। তাদের এই 
অপসংস্কৃতিগুলোর মধ্যে অন্যতম হল “এপ্রিল ফুল” । এপ্রিল 
ফুলের সূত্রপাত কত যে নিষ্ঠুর, হৃদয়বিদারক তা ভাবতেও 
দেহ-মন শিউরে উঠে । স্পেনে মুসলিম সেনানায়ক মুসা বিজয় 
লাভ করার পর ইসলামি শিক্ষা সভ্যতা-সংস্কৃতিতে গোটা 
ইউরোপ আলোড়িত হয়েছিল৷ কিন্তু ইসলামের চির শত্রু 
ইসলাম ও মুসলিমকে স্পেনের বুক থেকে চিরতরে নিভিয়ে 
দেওয়ার জন্য ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল । তারা বুঝতে পারল যে, 
মুসলমানদের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে বিজয় হতে পারবে না । তাই 
তারা প্রতারণার আশ্রয় নিল। ১৪৯২ সালের ১ এপ্রিল 
তৎকালীন খ্রিস্টান রাজা ফার্ডিন্যান্ড মুসলমানদেরকে ঘেরাও 
করে রক্তপাতহীন মুক্তির আশ্বাস দিয়ে নিরস্ত্র অবস্থায় মসজিদে 
আশ্রয় গ্রহণের পরামর্শ দিল। সহজ সরল ও শান্তিপ্রিয় 
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মুসলমানরা কথাটি বিশ্বাস করে নেয় । তারা শান্তির আশায় 


স্পেনের রাজধানী কর্ডোভার মসজিদে আশ্রয় গ্রহণ করল । 
অমনি বিশ্বাসঘাতক দাজ্জাল শাসক ফার্ডিন্যান্ড 
মুসলমানদেরকে নিঃশ্বেষ করার জন্য নৃশংসভাবে মসজিদের 
তালা বন্ধ করে আগুন জ্বালিয়ে দিল । নিস্পাপ মুসলমানদের 
আহাজারিতে সে দিন স্পেনের আকাশ-বাতাশ ভারি হয়ে 
গিয়েছিল । তাদের সেই কাপুরুষোচিত কর্মকাণ্ড দেখে 
মুসলমানরা বোকা বনে গিয়েছিল । তখন রাজা ফার্ডিন্যান্ড রানি 
ইসাবেলাকে জড়িয়ে ধরে উল্লাসিত কণ্ঠে বলেছিল, হায়রে 
মুসলমান তোমরা এপ্রিলের বোকা | তখন থেকে খিস্টজগত এ 
দিনকে এপ্রিল ফুল নামে স্মরণীয় দিন হিসেবে পালন করে 
আসছে। 

তাদের এপ্রিল ফুল পালনের কারণগুলোর মধ্যে এটিই হল 
অন্যতম কারণ । আর যে কারণগুলোর _ পরিপ্রেক্ষিতে 
এপ্রিলফুল পালিত হয়, সবকটি ইসলামি সংস্কৃতির বিরুদ্ধে । 
অথচ আশ্চর্য লাগে এদিন সমাগত হলেই কতিপয় 
মুসলমানদের ছেলে-মেয়েরা সেই কারণগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত 
না করে নরপিশাচ প্রতারক খ্রিস্টানদের মতো গভীর উল্লাসে 
মেতে উঠে । যদি মুসলিম সমাজের সেই ইতিহাস জানা 
থাকত, মনে হয় তারা এ দিন সমাগত হলে আনন্দ করতে 
পারত না। আল্লাহ আমাদেরকে এই দিবসগুলো সম্পর্কে 
সঠিক ইতিহাস ও তথ্য জানার তওফীক দান করুন । আমিন । 


মুহা ম আহসান উল্লাহ ।সদস, ০৫] 


পরশ পাথর 

একসাথে চলতে পরিচয় হয় অনেকের । কেউ হয় বন্ধু, কেউ 
সাথী, আর কেউ আপনজন | এ বন্ধন চলে উত্তম ব্যবহারে । 
একে অন্যের মদদ করা, কী সুখে বা দুখে । যতক্ষণ লেনদেন 
ঠিক, বন্ধুত্ব থাকে আপনস্থানে | ভূলে কখনো হেরফের হওয়া 
মানেই সম্পর্ক বাতিল । যে যত আপনই হোক । মুহূর্ত বিলম্ব 
করা যেন নিরুদ্ধিতা | চলে যায় সুসম্পর্কেল সব কোকিল । 
ভেঙে পড়ে সাজানো স্বপ্নের প্রাসাদ । সামনে পড়লেও তখন 
হয়ে যায় অচেনা | পলক পড়ে তবু যেন অন্ধ । কাছে থেকেও 
সে ভীনগ্রহের এলিয়ে ৷ বাধন ছিড়ে মুক্তো বালি-কনা হয়ে 
গেছে । পায়ের তলাই তার উপযুক্ত স্থান । ছায়াদার বুক হয় ধু- 
ধু মরুভূমি | তাইতো নবীজী শিক্ষা দিলেন উত্তম ব্যবহার । 
নিজের শক্রর সাথেও করতেন একই আচরণ । তার অমীয় 
বাণী: আমি প্রেরিত হয়েছি উত্তম আচরণ শিক্ষা দেওয়ার 
জন্য | মেন ঘটনাসমূহ পাওয়া যায় হাদীস গ্রন্থাবালিতে । বুড়ি 
যার ভয়ে লোকালয় ছাড়ছিল, তারই আচরণে মুগ্ধ হয় শেষে । 
ইসলাম ছড়িয়েছিল তাই বিজলীর মতো । যারা ছিল হিংস্র পশু 
স্বভাবী, তারাই এমন মুগ্ধ করা ব্যবহারকারী, যেন একই 
মায়ের সন্তান | সব সম্ভব হয়েছিল প্রিয় নবীর ছোয়ায় | যিনি 
ছিলেন শান্তি ও সুখের পরশ পাথর । 


ফয়জুল্লাহ সাকি ।সদস্য: ২৭] 
॥ আত্তান্তহীদ ৪২ 


ছে পথ 


মুহাম্মদ ইযাযুল হক (সদস্য: ৩ 
ইসলামি রাজনীতি সাম্য ও সম্প্রীতি 
শান্তির পথে এক সফল আহ্বান, 
অষ্টার পৃথিবীতে সুন্দর আগমীতে 
তারই বিধানে হোক সমাজ বিনির্মাণ। 

সম্পূর্ণ নিরাপদ প্রতিটি জনপদ 

নেই গুম হত্যার তিলসম শঙ্কা, 

হাসি প্রতি মুখে উৎফুল্পতা বুকে 

চারিদিকে উন্নতি উৎকর্ষের ডঙ্কা | 
নেই কোন দুর্নীতি, প্রগতির দুর্গতি! 
যত জুলুম-শোষণ হবে মুলোৎপাটন 
শ্রমিক পাবে ভাতা আগে ঘাম শুকার | 

ন্যায়-ইনসাফ নিষ্ঠা-ধৈর্য পরাকাষ্ঠা 

সত্য সুন্দর পথে এক যুগপৎ আইন, 

স্বর্ণযুগের শাসন পদাঙ্ক অনুসরণ 

কুরআন ও সুন্নাহ যার মূল গাইডলাইন | 


ইবরাহীম আনোয়ারী /সদস্য : ২৪ 
যেখানে মানুষের কষ্ট ব্যথিতের কারাগার 
আমি সেখানেই বেঁধে চলি ভাঙ্গা আগার 
আমি মর্মতলে উত্তম উৎসাহে নির্বর 
আমি পাখির ন্যায় আশায় ছুটি অক্রান্ত 
আমি সবল আমি উজ্জ্বল আমি শান্ত 
আমি সমুদ্রের মহা উচ্ছাসে জেগে উঠা ঢেউ 
আমি তোমাদের পরিচিত, নয় অজানা কেউ 
আমি হাজার পথের মাঝে একটি ছায়াঘেরা পথ 
আমি অসহায়ের সহায় পথিকের দিকনির্দেশক 
আমি অপরাজিত সৈনিক দু'পায়ে দলি যত কালো 
আমি হিমালয় আমি নই আধার, আমি আলো । 


আমরা যেমন..! 
আলাউদ্দিন কবির সদস্য: ৩২ 
কালের খেলায় আমরা সবাই 
আস্তে আস্তে যাই সরে যাই 
সুদূর দূরে! 
আবার হঠাৎ প্রাণের টানে 
পিছুটানের গোপন গানে 
সব অভিমান ভুলে ভাসি 
মিলন- সুরে! 


এপ্রিল'১৪ 


ভুলি তখন সমস্ত ভুল 
তুলি সুখের প্রণয়ী ফুল 
মন-বাগানে! 
এমন করেই পার করে দেই 
তারপর হই চির অচিন 
শেষ প্রয়াণে!! 


রাসূলুল্লাহ (সা.) মন্ত্রী পরিষদ 


এশী আইনের ভিত্তিতে রাসূলে করীম (সা.) মদীনায় যে 
(0:991007011091) রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন তা পরিচালনায় জন্য তার 
অধীনে ১২ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রী পরিষদ ছিল । প্রয়োজনে ব্যাপক 
পরামর্শের জন্য মুহাজির ও আনসারদের সাধারণ অধিবেশন 
আহ্বান করা হতো | সরকার পরিচালনায় রাসূলুল্লাহ (সা.) মন্ত্রী 
পরিষদের পরামর্শ নিতেন । মন্ত্রী পরিষদের সদস্যগণ হচ্ছেন: 
১. হযরত আবু বকর (রাযি.), 

. হযরত ওমর ফারুক (রোষি.), 

. হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাষি.), 

. হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাযি.), 


ভর আবদুর রহমান ইবনে আউফ রোষি.), 
৯. হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাযি.), 
১০. হযরত তালহা (রা.), 

১১. হযরত যুবায়ের ইবনে আওয়াম (রা.) ও 
১২. হযরত জাফর (রা.) | 


রাসুলুল্লাহর সো.) শাসনামলে পুলিশ কর্মকর্তাবৃন্দ 

মদীনা প্রজাতন্ত্রের আইন-শৃঙ্খলা বিধানের জন্য নিয়মিত বাহিনী 
না থাকলেও নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তিবর্গ এ কাজের জন্য দায়িতৃপ্রাপ্ত 
ছিলেন । অপরাধীদের সাজা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনে লোক সংগ্ৰহ 
করা হতো । নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন পুলিশ 
কর্মকর্তা হিসেবে আইন-শৃঙ্খলা বিধান ও অপরাধীদের সাজা 
হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাষি.), 

হযরত যুবায়ের ইবনে আওয়ায় রোযি.), 

হযরত মিকদাদ ইবনে আমর (রোষি.), 
হ্য 
হ্য 
হ্য 


রত আসিম ইবনে সাবিত (রাযি.), 

রত মুহাম্মদ ইবনে মুসলিমা (রাষি.), 

রত যাহহাক ইবনে সুফিয়ান কেলাবী রোযি.) ও 
হযরত কায়েস ইবনে সা'দ ইবনে উবাদা (রাযি.) 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৪৩ 
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পদ হাতের কলম সদস্য ফোন 


শ নতুন সদস্যদের তালিকা *% 

৯৫. মুহাম্মদ ছোহাইব জিয়া, ২৫৬, দারে কদীম (২য় 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

৯৬. মুহাম্মদ শাহাদত তাহের রশিদী, দারুল ইফতা, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

৯৭. মুহাম্মদ রফি উদ্দীন, রুম 7 ৩, তিব্বিয়া (২য় তলা), 
জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, উট্টগ্রাম-৪৩৭০, 
ফোন: ০১৮৩৯-৬৭২০১০ 

৯৮. হাফেজ মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর, রুম 7 ১, শিক্ষা 
ভবন (৩য় তলা), কসবে শিমালী, জামিয়া ইসলামিয়া 
পটিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

৯৯. মুহাম্মদ ইসমাঈল, রুম 7 ২৬৬, দারে কদীম (২য় 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

১০০. মুহাম্মদ আতহার উল্লাহ মুবারক, রুম 7% ৩০০, 
দারুশ শুবা (তয় তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, 
পটিয়া, উট্গ্রাম-৪৩৭০ 

১০১. কাজী মুহাম্মদ হামদুল্লাহ শায়খী, জামায়াতে 
পঞ্জম, পঞ্জুমখানা, রুম % ২৪, দারে জদীদ, জামিয়া 
ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

১০২. মুহাম্মদ তাওহীদ মাদানী, মাদানী মনযিল, 
সরদার কান্দি, নশাসন, নড়িয়া, শরীয়তপুর 

১০৩. মুহাম্মদ নুমান ইবনে আবুল হাসান, পিতা: 
মাওলানা আবুল হাসান কাসেমী, বাড়ি % ৪/৬, 


৪ নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পূরণ করে 
২৫ টাকার অব্যবহৃত ডাকটিকেটসহ “নওল হাতের 
কলম? বিভাগীয় সম্পাদক বরাবর পাঠিয়ে দিতে হবে । 
ফটোকটি গ্রহণযোগ্য নয় । 

* সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে সদস্য নম্বরসহ তার 
নাম-ঠিকান ফোরামে ছাপা হবে এবং সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি 

তার নামে ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। 

৬ নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য 

ফোরামের সদস্য হতে হবে এবং যেকোন লেখা 

র সময় সদস্য নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে 


হবে । 
৬ লেখা সংক্ষিপ্ত; সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
থাকতে হবে । 
৪ লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র প্রেরণ, 
রানি অংশগ্রহণসহ যাবতীয় যোগাযোগের 


বিভাগীয় সম্পাদক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (তয় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্গ্রাম-৪০০০ 


আত-তাওহীদ 
ওবাইদুল্লাহ ওবাইদ 


!সদস্য % ৮৩] 
আ- আল্মাহর রাহে ডাকেন যারা লিখনীর দ্বারা, 


ভূইয়াবাগ (পশ্চিম দেওভাগ), ডাকঘর: কালির বাজার, 
থানা: ফতুল্লা, জেলা: নারায়ণগঞ্জ 


শ* ফোরামের নিয়মাবলি *% 

স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী 
এবং অনধিক ৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের 
কলমের সদস্য হতে পারবে । 


ত- তন্বোধ্যে আত-তাওহীদ তুমি সবার সের । 
তা__তাওহীদ ও একাত্ববাদের কথা তুমি বলো, 
ও-__ওলামাদের বুলি নিয়ে দেশ-বিদেশে চলো । 
হী- হীরক তোমার বচনভঙ্গ সাহিত্যে ভরপুর, 
দ- দয়ায় প্রভুর ছুটে চলো দিগন্ত-বহুদূর | 
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.. -১ [অফিস কর্তৃক পুরশ্রী] 


সাক্ষর 


এপ্রিল'১৪ 


7 আতহতততহীদ ৪৪ 


প্রতিযোগিতা 


শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দগুলোর সঠিক অর্থ 
নির্ধারিত বাক্সে লিখুন । প্রশ্নের উত্তর দিতে বাংলা ব্যাকরণ 
বইয়ের সাহায্য নিতে পারেন । একটি শব্দের একাধিক অর্থ 
হতে পারে । তাই তোমাদের জানা সঠিক অর্থ দিলেই উত্তর 


১. ২০১৩ সালের পরিসংখ্যানে দেখা যায় প্রতি বছর কত 
সংখ্যক নারী, পুরুষ ও শিশু পাচার হয়? প্রায় ২৫ মিলিয়ন 
[] প্রায় ২৬ মিলিয়ন[_ প্রায় ২৭ মিলিয়ন 

২. ১৯৫২ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত একাধারে তিনি জামিয়া 
পটিয়ার মুহতামিম ছিলেন কে? [] মাও. জমির উদ্দিন 
(রহ.) [] মুফতি আজিজুল হক (রহ.) [_] হাজী শাহ 
মুহাম্মদ ইউনুস (রহ.) 

৩. হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী রেহ.) ও ইমামে 
রব্বানী রশীদ আহমদ গঙ্গুহী (রহ.)-এর পীর কে?- 
হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রেহ.) [] মুজাদ্দিদে 
আলফে সানি রহ. [| আল্লামা ফরিদ উদ্দিন আত্তারী 
(রহ) 

৪. জাহান্নামে আগুন থেকে তুমি নিজেও বেঁচে থাক এবং 
তোমার পরিবার-পরিজনকেও বাচাও'- কোন সুরার কত 
নম্বর আয়াত? [| সূরা আত-তাহরীম, ৬৬:৬ [2] সুরা 
ইউসুফ, ১২:১০৮[] সুরা আলে ইমরান, ৩:১১০ 

৫. বর্তমানে দক্ষিণ ফিলিস্তিনে মসজিদের সংখ্যা কত? [] 
প্রায় ২৫০টি [2 প্রায় ৩০০টি [2 প্রায় ৩৫০টি 

৬. ১৯৯৩ সালে দি নিউ ইয়র্ক টাইম কোন ক্যাম্পাসকে 


সঠিক হিসেবে গণ্য করা হবে । 
১. দু'টি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম 


তিনজনের জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার: 
প্রথম পুরস্কার: ৬ রি 


মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও 
মাসিক আত-তাওহীদের 
তৃতীয় পুরস্কার: » ৪০-৫০/ সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি । 


অন্যদের নাম পাঁকায় ছাপানো হয় । 

২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের 
কাগজের পূর্ণপৃষ্ঠায় বা পত্রিকার নির্দিষ্ট অংশ কেটে 
উত্তরপত্র লিখে নিচে সদস্য নং উল্লেখপূর্বক আমাদের 

পাঠিয়ে দিন। ঠিকানা পরিবর্তন হলে 
পুরস্কার্রান্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ ডাকযোগের ঠিকানা 
উল্লেখ করুন । 

৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য “নওল হাতের কলম" 
ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক । 

৪. পুরস্কারের মধ্যে একটি অগ্গ্রহণ সাপেক্ষে মেয়ে 
প্রতিযোগীদের জন্য সংরক্ষিত | 


দ্বিতীয় পুরস্কার: ৯ ৬০-৭০ 


বিশ্বের সবচেয়ে সহিংস ক্যাম্পাস হিসেবে সনাক্ত করেছে? 

[] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় [] অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় [] 

বিশ্ব বিশ্ববিদ্যালয় 

৭. ২৬ মার্চ আমাদের- [] স্বাধীনতা দিবস [] জাতীয় দিবস 
[ উভয়টিই 


শব্দের মারপ্যাচ 


নিচের শব্দগুলোর অর্থ লিখুন: 

টি সংখ্যার সমাধান: 

কথায় কথায় উত্তর: ১. ১৮৯টি, ২. ১৯৪৭ সালে, ৩. 
বিদেশী শব্দ, ৪. বায়েজিদ খান পরী, ৫. আবদুল্লাহ ইবনে 
মাসউদ রা., ৬. ১৮৫৭ সালে, ৭. নেপচুন | 


শব্দের মারপ্যাচঃ ১. খুব, অত্যন্ত; ২. বেশি ওজনের, সংখ্যায় 
বেশি ইত্যাদি; ৩. জরাগ্রস্ত; ৪. শিকড়, মূল, চেতনাবিহীন । 


০৮ সুজ পরত 
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কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা 
থেকে প্রস্তুত করা হয় বিধায় এপ্রিল'১৪ সংখ্যার সবক'টি 
প্রশ্নের উত্তর মার্৮'১৪ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন 
অনায়াসে । 


এপ্রিল'১৪ 


৫. চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই 
১৮ তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল 
প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 

৬. ূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোনো সংখ্যার প্রতিযোগিতার ড্র 
বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে। 

৭. উত্তরপত্র পাঠানোর একমাত্র ঠিকানা: 

প্রতিযোগিতা” 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা, 
চট্টগ্রাম-৪০০০, ফোন: ০১৮১২-৩৭২৮২৭ 


মার্৮১৪-এর বিজয়ী 
১. মুহাম্মদ শীবিবর আহমদ [সদস্য 4 ৫৯] 


২. মুহাম্মদ রাকুয়ের হাসান [সদস্য % ৭৩] 
৩. মুহাম্মদ আমির সিদ্দিকী [সদস্য % ১৩] 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 


৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


॥ আত্তান্তহীদ ৪ 


১৫ ও ১৬ মার্চ'১৪ শনি ও রবিবার জামিয়া সংলগ্ন পটিয়া 


রেল স্টেশন চত্বরে ইসলামী সম্মেলন বাস্তবায়ন পরিষদের 
উদ্যোগে দুই দিনব্যাপী বার্ষিক ইসলামী মহাসম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হয় | এতে প্রধান অতিথি হিসেবে নসীহত পেশ 


সিনিয়ার মুফতী আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শামসুদ্দীন জিয়া 
প্রায় একমাস যাবৎ বিভিন্ন জটিল রোগে ভোগছেন । তিনি 
বর্তমানে ঢাকার ধানমন্ডি পপুলার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন 
আছেন । আমরা মহান আল্লাহর দরবারে হুযুরের শারীরিক 
সুস্থতা ও তার ইলমি খিদমাত সুদূরপ্রসারী হওয়ার ওলামায়ে 
কেরাম ও দেশবাসীর প্রতি দুআর আহ্বান জানানো হয়েছে । 


বিশ্ব তাবলীগের শীর্ষ মুরবিব হযরত 

মাওলানা যুবাইর হাসানের ইন্তেকালে 
১৮ মার্চ'১৪ মজলবার বিশ্ব দাওয়াতে তাবলীগের শীর্ষ 
মুরব্বি হযরত মাওলানা যুবাইর হাসান সকাল ১০.৩০ 
হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন ইন্নালিল্লাহ... ৷ খবরে ওই 
দিন যুহরের নামাযের পর জামিয়ার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে 
মুসলিম উম্মাহর এক মুখলিস অভিভাবকের বিয়োগ-বেদনা 


করেছেন জামিয়ার প্রধান পরিচালক আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ 
আবদুল হালীম বুখারী । প্রধান অতিথির বক্তব্যে আল্লামা 
বুখারী বলেন, একটি বিশেষ মহল বাংলাদেশকে বিশ্বের 
সামনে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিতে চায় । 
তারা আলেম-ওলামা ও দাড়ি-টুপিঅলা মুসলমানদেরকে 
মৌলবাদী ও জঙ্গিবাদী বলে অপবাদ দিচ্ছে । মুসলমানদের 
সম্পর্ক আল্লাহর সাথে হওয়ার করণে ইসলাম বিদ্বেধীদের 
সমস্ত কৌশল ব্যর্থ হচ্ছে । 


বিরাজ করে এবং ছাত্র-শিক্ষক সবাই তারর জন্য ইসালে 
সওয়াব ও মাগফিরাতের দুআ কামনা করেন । 


হিফজুল কুরআন প্রতিযোগিতা ২০১৪ 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার দীনী শিক্ষা-বিষয়ক 
সংগঠন বাংলাদেশ তাহফীজুল কোরআন সংস্থার উদ্যোগে 
আগামী ২৩, ২৪ ও ২৫ এপ্রিল ২০১৪ _ ২৩, ২৪ ও ২৫ 
জুমাদাল উখরা ১৪৩৫ হিজরী বুধ, বৃহস্পতি ও জুমাবার 


সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে হযরত মাওলানা জুনাইদ আল- 


৩৪তম হিফজুল কুরআন ও ৪র্থ হিফযুল হাদিস 


হাবীব, হযরত মাওলানা খোরশেদ আলম কাসেমী, হযরত 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযা, হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আবু 
বকর, মাওলানা কাজী আখতার হোসাইনসহ দেশের বহু 
শীর্ষস্থানীয় ওলামা-মশায়েখ তাশরীফ আনেন | জামিয়ার 
নাযেমে দারুল কামা ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস আল্লামা আবু 
তাহের নদভীর মুনাজাতের মধ্য দিয়ে মাহফিলের সমাপ্তি 
হয়। 


১৯ মার্চ'১৪ বুধবার আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়ার দ্বিতীয় 
সাময়িক পরীক্ষা শুরু হয়ে ২৫ মার্চ মঙ্গলবার সমাপ্ত হয় । 
২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস ও পরীক্ষার ছুটি সামনে রেখে 
কয়েক দিনের জন্য ছাত্রদের ক্লাস ও পাঠদান কার্যক্রম বন্ধ 


প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে (ইনশা আল্লাহ) । সংস্থার 
মহাসচিব আল্লামা রহমতুল্লাহ কাওসার নেজামী দা. বা. 
তাহফীয কার্যলিয় থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাথ্য জেনে 
নেওয়ার এবং প্রতিযোগিদের যথাযত প্রস্তুতি নেওয়ার 
আহ্বান জানিয়েছেন । 


২৬ ও২৭ ফেরুয়ারি ২০১৫ জামিয়ার 


পরবর্তী আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন 
আগামী ২৬ ও ২৭ ফেব্রুয়ারি'১৫ বৃহস্পতি ও জুমাবার 
ইসলামী মহাসম্মেলন । জামিয়া প্রধান আল্লামা মুফতি 
আব্দুল হালীম বোখারী উক্ত তারিখে দীনি মাহফিল ও 
বার্ষিক সভার তারিখ নিধধরিণ না করার আহবান করেন । 


তথ্য সর * শাহাদাত তাহের রশিদী 
জামিয়া প্রতিবেদক, মাসিক আত-তাওহীদ 
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ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সার চিকিৎসায় সরদার 


হোমিও হলের বিস্ময়কর সাফল্য 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় । বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত 
হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড 
ক্যান্সারের ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে 
২১, গ্রীণ কর্নার নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), 
ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যস্ত 
রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু 
সংগঠন ও সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন৷ তার এই সফলতার 
সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে 
সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত হয়েছে । 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও 
দিয়েছেন । ক্যাপার আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যাসার হলেই মৃত্যু হবে একথা 
এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'লা- তাক্নাতু মির্‌ রাহ্মাতিল্লাহ' অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর 
রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না 1 [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন করে দেখুন । যদি 
আন্নাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ্‌ ।' 
প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (€বি. 
এইচ. এম. এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস 
হয়ে যেতে পারে । অতএব ক্যানসার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই 
সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ করুন ।' 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


মোবাইল : ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 
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২০ রামাযান ১৪৩৫ হিজরী গর্যন 


_ন্্ হান 


কারার শতাধিক কিতাবের লেখক 


আল্লামা কারী আবুল হাসান আ'জমী 


সহযোগিতায় থাকবেন : 


মাওলানা কারী সাইফুল ইসলাম সুনামগঞ্জী 
মাওলানা কারী ছিদ্দিকুর রহমান, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা । 
ভর্তি ফি: ১৫০০ টাকা। জামিয়ার পক্ষ থেকে ফর খানার ব্যবস্থা থাকবে । 
থাকার বিছানাপত্র সঙ্গে আনতে হবে । পরীক্ষায় উত্রীর্নদের সনদ দেয়া হবে 
4৫৪৯ আরজগুযার: শীহ আহমাদুল্লাহ আশরাফ মহতামিম 
টা: সার্বিক সহযোগিতায় : মাওলানা হাবিবুল্লাহ মিয়াজী নায়েবে মুহতামিম 
যোগাযোগ : ০১৭১২০৫২১৮৫, ০১৭১২৬৩৮২২০১ ০১৭১২০৩২২৭৩ 


বিংদ্র: ১৫ শাবান হতে ২৫ রামাযান পর্যন্ত নূরিয়া তালীমুল কোরআন বোর্ডের উদ্যোগে 
মুআপ'ল্লিম প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। যোগাযোগ : ০১৭৫২-৬৬৭৮২৩ 


এপ্রিল'১৪  -____77777-7-7--0 আত্তান্তহীদ ৪৮ 


